সূচিপত্র । রি 


তিতা | 


ূ প্রথম অধ্যায়। 3.3 
: স- ধরবিবৃত্তির গুতিজ্ঞা, ধর্শের লক্ষণ, | বেছের প্রামাধা, | 
.. ধর্মফলে দ্রব্যাদি তত্ব, দ্রব্যাদিবস্তনিরণয়, ভ্রব্যাদির সাধবধ্য- 
নির্ণ, দ্রব্য গুণ ও কর্মলক্ষণ, দ্রব্যাদিত্রয়ের ও ব্রব্যাদিঘয়ের 
সামান্ত লক্ষণ, ধন্মসহ দ্রব্যাদির প্রভেদ, গুণ ও কর্মের এবং 





দ্রব্য ও কম্মের সামান্ত লক্ষণ ৃ ১০২১ 

২য়--কাধ্যকারণভাববিচার, সত্তাদি জাঁতিবর্ণন, দ্রব্যাদি হইতে 

জাতির পার্থক্য, সত্বার একত্বস্থাপন ২১--২৮ 
দ্বিতীয় অধ্যায় । 


১ম-_ক্ষিতি, অপও তেজ ও বাষুর লক্ষণ, জলাদি লক্ষণের দোষ, | 
অন্থমান প্রমাণের উদ্ধাহরণ, বায়ুর অনুযান, বায়ুর তরব্যত্স্থাপন, 
বাযুপরমাণুর নিত্যত্বস্থাপন, বায়ুর নানাত্ব, বাযুব শান্ত্রসিত্ধ নাম, 
ঈশ্বরানূমান, শব্ধ দ্বারা আকাশের অননান-নিত্যতাদি 
স্থাপন ২৯--৪১ 
২য়--গন্ধাদির ম্বাভাবিকত্বাদি স্তাপন, কালনির্ণয, কালের 
নিত্যত্বাদি স্থাপন, দিকৃনির্ণয়, দিকের ভ্রব্যত্বাদি স্থাপন, দ্িগ-. 
বিশেষের হেতু, সংসারের হেই লক্গণাদি, শের গুধত্বাদি- | 
ৃ হু তৃতীয় অধ্যায়। টু তু 
ৃ ১ম-আআহমান, বাধকধুক্তিনিরসন, সংযোগদি হেতু দ্বারা অ 
মান, অনুযানে বাপি নে প্রয়োজনীয়তা, হেত্ব 





আহক বিষয় পত্রাঙ্ক 


চেস্ুর মদ্ধেতুতববর্ণন, পরকীয় আত্মার 


আুগ্ঞামমাপক 


গন্মান ৬০---৭১ 
২_মনোনির্ঘয়। আতর দ্রব্যত্বাদি স্থাপন, পৃর্বপক্ষ-পরপক্ষ, 
দেহাদিতে আঙ্মজ্ঞান, আ ম্থানা গ্রগ্াপন ৭২--৮৬ 


চতুর্থ অধায়। 


১ম-- পরমাণুর মূল, বাপ মকিনিরদন, প্রত্াক্ষের হেতু, সঞ্ল- 


গ্রুকার প্রতাক্গ কথন ৮৭-৯২ 
হন শাদ্রবাতিনাগ ও দেহাদি বর্ণন ৯৩৯৭ 
পঞ্চম অধ্যায় । 


১ম__কশ্ুবিচার, কর্মের নান! কারণ, চম্বকাঁদি আকর্ষণে লৌহের 
কারণ ৯৮-১৮ 
২য়_বুক্টিহুমিকল্পাদির কারুণ, ভলবিলুধাশির মিশ্রণে বল র 

তপতি, জালের ভ্রবন্াদি, দেঘগঞ্জন, দিগঞ্াহ, উত্ধীজ্বলন, 
বার্সার প্রৃতির কারণ, চিত্তক্তৈোেল উণাছ। মৃহ্্যকালে 


দেহাস্থারে মনের প্রবেশের হেতু। তমোনিণয়, আকাশাদির 


5 


নিঙ্গিয়ত টা 
ষষ্ঠ অধ্যায়। 
১ম এর ইশবঙ্াই এ সম্বন্ধে গ্রমাণ হর 
২য় ধ্নির্ণর। পবিত্র অপবিত্র, আচার, সংযম, রাগছ্েষ, জন্মা- 
রর 4 ১২৭-৮১৩৬ 
সি 


[017] 
আহ্িক বিষ পত্রান্ক 
সগ্ডম অধ্যায়। 


১ম নিত্যানিতা, কারণগুণজগ্ভ ও পাকজ বূপাদি, মন, দিক্‌ 
প্রস্ৃতির পরিমাণ ১৩৭ --১৪৯ 
২য-_সংখ্যাদিবিচার, অবয়ব অবয্বীর অভেদমতনিরদন ; 
সংযোগ, বিভাগ, পদপদার্থসনবন্ধ, পরত্ব, অপরত্ব, সমবায় 


প্রভৃতি বিচার ১৫৯- ১৬৬ 
অষ্টম অধ্যায়। 
১ম-জ্ডানগ্রকরণ, গত্যক্ষের হেতু ১৬৭--১৭৩ 
২য়_বিশিষট গ্রাতাক্ষের কারণ, কোন্‌ দ্রব্য হইতে কোন্‌ ইন্রিয় 
উৎপন্ন ১৭৪-১৭৬ 
নবম অধ্যায় । 
১ম- অভাবপ্রত্ক্ষ ও যোগফল প্রত্যক্ষ ১৭৭--১৮২ 
২য়__ শবাবোধাদির অনুমানত, প্মরণস্বপ্ার্দির কারণ, বিদ্যাবিস্তাদির 
হতে ১৮৩77১৯১ 
দশম অধ্যায়। 
১ম সখহ্ঃথের তেদাদি ১৯২--১৯৬ 


২য-ত্রিকারণ সম্বন্ধে উপদেশ, বেদ প্রামাণ্যের দৃঢ়তা ১৯৭-২০১ 


॥/ 





সপন দপাপশিসিশী 
প্রথমোইধ্যায়ঃ। 
২ 


প্রথমাহ্িকমৃ। 


অথাতে। ধর্ম ব্যাখ্যাস্তামঃ ॥ ১ 


অনন্ুর ধর্মাব্যাখ্যান করিব। ১ % 
যা-নহভাদয়নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্ম | ২ 


তন্বজ্ঞানের দ্বারা মুক্তিলাভের কারণীভূত যাহা, তাহা- 








* শিযাগণ নিকটে উপস্থিত হইলে, মহর্ষি কণাঁদ তাহাদিগকে 
সম্বোধন করিয়া বজিলেন, হে শিবাগণ! এই স্ত্রের পর আমি 
তোঁমাদিগের নিক্টট ধর্দব্যাখ্যা করিব। মহর্ির এই বাফ্োর নাম 
গ্রতিজ্ঞাবাক্য। 

শাস্ত্রে এইরূপ বর্ণিত আছে যে, কোন বিষয়ে কেছ ছিজ্ঞাদা না. 
করিলে, যদি সেই বিষয় বর্ণন করা যায়, তাহা হইলে তাহা অবৈধ 
বিষ, গণা হয়। এই জন্যই তত্বজিজ্ঞান্ শিষ্যগণ উপস্থিত হই! 
জিজ্ঞাস! করিবার পর খষিগ্রবর বণীদ তীহাদিগগের নিকটে ধর্মব্যাধ্যা 
ধরতে আরম্ভ করিলেন। 


্ বৈশেঘিক-র্শনম্‌। 


কেই ধর্ম বলে। আবার কেহ কেহ এইরূপ ব্যাখ্যা করেন 
বে, মাহা দ্বারা সখ ও মোক্ষ সাধিত হয়, তাহাকেই ধর্ম 
বলা বায়। 
ত্বজ্ঞানকেই উন্নতাবস্থ। বলে। সূত্রে যে অভ্যুদয় শব্দ 
আছে, উহারই অর্থ উন্নতাবন্থা। তত্তজ্ভান না হইলে 
মোক্ষের আশ। নাই, আব।র ধর্ম ন| হইলে তন্বজ্ঞানও জন্মে 
না। সুতরাং যাহা মুক্তির সাধক, তাহারই নাম ধন্দা। অথব| 
ইহার তাংপধ্য এইরূপ হইতে পারে বে, এ স্থলে প্রবৃত্তি- 
ধর্ম ও নিবৃত্তি-ধধ্ন উভয়ই বোদ্ধব্য | স্থুখ ও দুঃখ-নিবৃত্তিকেই 
প্রমপুরুযার্থ কহে; সুতরাং যাহা পরমপুরুষাথের হেতু, 
তাহারই নাম ধর্ম 1২ 


তদ্বচনাদানায়স্ত গ্রামাণাম্‌ ॥ ৩ 


বেদোক্ত যে বাকা, তাহাই প্রামাণা । অথবা বে খারা 
ধর্মী প্রতিপাদিত হয় বলিয়াই বেদোক্ত ব'কোর প্রামাণ্য 
স্বীকাধ্য। 

যে উপায়ের দ্বারা যথাথন্ভরানের উৎপত্তি হয়, তাহাকেই 
প্রামাণ্য বলে। বেদ প্রতা্ষ ঈশ্বর-বাকা ; সুতরাং বেদ 
ঘারা যাহা বোধগমা জর, তাহাই যথার্থজ্ঞান। ঈশ্খরের 
বাক্যকেই প্রমাণ বল! যায়। বেদই সর্ববপ্র/চীন এবং ঈশবর- 
প্রণীত গ্রন্থ । বেদেই যথার্থ বিষয় বর্ণিত আছে; এই জন্যই 
বেদবাকাদক প্রমাণবাকা বলা যায়। ৩ 


বৈশেধিক-দর্শনমূ। রঃ 


ধর্মাবিশেষ প্রসুভাদ্‌দ্রবা-গুণ-কর্ধ সামা ্য-বিশেষ- 
সমবায়ান1ং পদার্থানাং সাঁধন্্যবৈধন্দ্যাভ্যাং তত্ব- 
জ্ঞানানিঃশ্রেয়সমূ॥ ৪. 


ব্য, গুণ, কর্ম সামান্য, বিশেষ ও সমবায় এই সকলের 
সাধন্দযাবৈধর্ম্য দ্বার! যে তত্বজ্ঞান জন্মে, তাহা হইতেই নিঃশ্রে- 
য়সলাভ হয়। অর্থাৎ এই বৈশেধষিক দর্শনশান্্র দ্রব্য, গুণ, 
কর্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায়ের সাধন্ম্যবৈধন্থ্য-প্রতিপা- 
দক। এই শাপ্রের পরিণীমফল নিঠশ্রের়স বা মুক্তি। 

ধর্মগত একতাঁকে সাধশ্ম্য বলে, আর ধর্মঈগতভেদকে 
বৈধন্ম্য বলা যায়। পুথিব্যাদি সকল বস্ততেই দ্রবাত্ব 
বিদ্ধমান; এ ভ্রব্যত্ইই পৃথিব্যাদি সমস্ত দ্রব্যের সাধারণ 
ধর্মা) দ্রব্যত্বরূপে যে পৃথিব্যাদির জ্ঞান হয়, তাহাকেই 
সাধন্ম্যরূপ জ্ঞান বলে। দ্রব্যে গুণত্ব থাকে না বলিয়া 
গুণত্বকে দ্রব্যের বৈধন্ম্য বলা বায়; এইরূপ জ্ঞানকেই 
বৈধশ্ধ্যূপ জ্ঞান বলে। এই প্রকার সামান্যবিশেষ ভাবে 
যাবশুপদার্থজ্ঞানকেই বন্কবিচার বলে। ইহাই 'অংত্বানাআবিময়ে 
প্রাথমিক জ্ঞান। নিবৃত্ভিধন্মফলেই এই জ্ঞানের উৎপত্তি 
হয়। এই জ্ঞান জন্মিলেই আত্মপাক্ষাৎকারলাভ হয় এবং 
ক্রমে ক্রমে দেহাদিতে আত্মত্বভ্রম দুর হইয়া যায়, সকল 
বিষয়ে বৈরাগ্য জন্মে, অদৃষ্ট-নিবৃত্তি হয়, জন্ম-নিবৃত্তি হইয়! 
থাকে, আর সর্বশেষে সকল দুঃখের নিবৃত্তি হয়। সফল 
দুঃখের নিবৃত্তি হইলেই নিশ্রেয়লাত হইয়া থাকে | ৪ 


৪ | বৈশেষিক-শর্শনম্‌। 


পৃথিব্যাপত্তেজো বায়ুরাকাশং কালো 
দিগাত্বা মন ইতি দ্রব্যাণি ॥ ৫ 


ক্ষিতি, অপ তেজ, মরু, আকাশ, কাল, : , আত্ম! 
ও মন এইগুলিকে দ্রব্য বলে। 

এই যে নয়টি নামের উল্লেখ হইল, এই ন ভিন্ন আর 
দ্রব্য নাই। এ স্থলে যে আত্মা শব্দের উল্লে” আছে, তাহা 
দ্বারা জীবাম্। ও পরমাত্মা :এই দুইটি বুঝিতে হইবে। 
পরমাক্মাই চুর; তিনি এক; কিন্তু জীবাত্মা অসংখ্য । 
জীব ও ঈশ্বরের ধর্ম আত্মস্থ; এই জন্যই আত্মা এক বলিয়! 
কথিত হইল। ক্ষিতির পন্গেও এর'প বুঝিতে হইবে। 
যদিও ক্ষিতি (মৃত্তিকা) স্ুল, বৃহ, ঘট, পট ইত্যাদি 
নান। বব, তথাপি একমাত্র ক্ষিতিত্ব-ধন্মী কলিয়া এক ধরিতে 
হইবে। ৫ 


বূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শাঃ সংখ্যাঃ পরিমাণনি 


পুথকৃহং সবোগবিভাগে। পরন্থপরস্ে বুদ্ধয়ঃ 
সুখ-ছুঃখে ইচ্ছাছেষৌ প্রধত্বাশ্চ গুণাঃ ॥ ৬ 


রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকৃত্ব, সংযোগ, 
বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ ও 

: প্রত্ব-__এইগুলিকে গুণবস্ত বলে। 
মূল সূত্রে যে “চ”' আছে, উহা দ্বার বুঝিতে হইবে যে, এ 
ূপাদি বাতীত আর9 কতকগুলি গুণ আছ্ছে; ভাহ। 


। বৈশেধিক-দর্শনমূ্‌। ৫ 


গুরুত্ব, ভ্রবস্থ, স্সেহ, সংস্কার, ধন, অধন্্ম 'ও. শব্দ নামে 
অভিহিত । ৬ 


উদ পনমলানে এএন।বুপনন : প্রসারণং 
গমনমিতি কর্ম্মাণি ॥ ৭ 


উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্ধন, প্রসারণ ও গমন এই 
কয়টিকে কন্ম বলে। - 

উৎক্ষেপণ অর্থে নিক্ষেপকালীন স্পন্দন অর্থাৎ কোন 
দ্রব্য উদ্ধে নিক্ষেপ করিবার সময় সেই বন্তৃতে যে স্পন্দন 
হর, তাহার নাম উৎক্ষেপণ! অবক্ষেপণ অর্থে অধস্পন্দন 
অর্থাৎ কোন দ্রব্য অধোভাগে নিক্পকাল'ন সেই বস্তুতে 
যে স্পন্দন দৃষ্ট হয়, তাহার নাম অবক্ষেপণ। আকুঞ্চন 
অর্থে সঙ্কোচ অর্থাৎ যে কার্ধ্য দ্বারা অল্পদেশবিস্তৃতি ঘটে, 
তাহাকে আকুষ্ণন বলে। যে কার্য দ্বারা অধিকদেশ- 
বিস্তৃতি হয়, তাহার নাম প্রসারণ। গমন অর্থে ভ্রমণ, 
রেচন, স্যন্দন, উদ্ধজ্বলন ও তি্ধ্যগ্গমন বুঝিবে। ঘূর্ণনকে 
ভ্রমণ বলে; কঠিন দ্রব্যের নিঃসরণকে রেচন কহে; 
জলীয় দ্রব্যের নিঃসরণকে স্যন্দন বলে। উর্ধজবলন 
দীপশিখাদি দৃষ্টেই বোধগম্য হয় এবং বাধাদির গমনই 
তিধ্যগগমন। ৭ 


সদনিত্যং দ্রব্যবণ কার্য্যং কারণং সামান্ত- 
বিশেষবদিতি দ্রব্যগুণকণ্ম্রণামবিশেষঃ ॥ ৮ 


রা বৈশেধিক-বর্শনম্‌। 


দ্রব্য, গুণ ও কন্মের সাধারণ ধর্দ্দ এই কটি যথা 
সপে এ হয়নান»। ব্বংসপ্রতিযোগিত্, দ্রব্জাতত্ব, কার্যত, 
কারণ, সানান্য ও বিশেষ । 

সাধারণের নিকট যে জাতীয় কোন একটি দ্রব্যের অস্তিন্ 
প্রত্যক্ষ হয, তজ্জাতীয় দ্রব্যের নাম সন্রপে প্রতীয়মান ; 
সেই দ্রব্যের ধন্মাকেই সন্ধূপে গ্রতীয়মানত্ব বলে। কিংবা 
এরূপ অর্থও হইতে পারে বে, যে বস্তুকে সণ বলিয়া জানিলে 
ভ্রম জন্মে না, দেই বস্তর ধশ্মকেই সঙ্গপে প্রভীয়মানত্ব 
বলা যাঁয়। 

ধ্বংসপ্রতিবে।গি জ|চিনন্বকেই  ধ্বংসপ্রতিধোগিত্ব বলে 
অর্থাৎ যে জাতীয় দ্রব্য ধ্বংসপ্রতিযোগী (নশ্বর), তাহাতেই 
ধ্বংসপ্রতিযোগিত্ব বিগ্ভমান ; দ্রব্য, গুণ, কন এই তিন 
প্রকার দ্রবা নশ্বর; স্থৃতনাং এ সকলে ধ্বংসপ্রতিষোগিতু 
আছে। 

দ্রব্য হইতে যাহাদের উদ্ভব হয়, তাহার নাম দ্রন্যাৎপন্ন। 
দ্বাণুকাদি সকল অনিতা পদার্থই দ্রব্যোণপন্ন ; কারণ, 
অনিত্য বস্ত্র স্ববরবই উপাদান। দ্রব্যোৎপন্নের ধর্্রকেই 
দ্রব্যোৎপন্নত্ব বলে। 

প্রাগভাবপ্রতিযোগিত্বকে কার্ষাত্ব বলে অর্থা উৎপত্তির 
পূর্বে দ্রব্যের যে অভাব খাকে আর উৎপত্তির পর যাহা থাকে 
না, তাহাকে প্রাগভাব বলে; যাহা উত্পপন্ন হয়, তাহার 
নাম প্রাগভাবপ্রতিযোশী ; প্রাণভাবপ্রতিযোগিত্ব যে জাতীয় 


বৈশেষিক-দর্শনম্‌। ই 


ভ্রব্যে থাকে, তাহাদের ধর্মই কাধ্যত্থ । যেজাতীয় বন্ত দ্রব্য 
বা বিভাগাদির কারণ হয়, তাহারই ধর্ম কার্ণত্ব। সর্ববা- 
পেক্ষা অধিক স্থানে যাহা বিদ্যমান গাঁকে, তাহাকে সামান্য 
বলা যায়; ইহাকে ব্যাপক জাতি বা পরজাতিও বলা যাইতে 
পারে। বিশেষ অর্থে বা।প্যঙগাতি বা 069 যেমন 
কর্ম, গুপতব প্রভৃতি । ৮ 


দ্রব্যগুণয়োঃ সজাতীয়ারভ্তকত্বং সাধন্ম্যম্‌ ॥ ৯ 


সজাতীয় বস্তুর যে উত্পাদনযোগ্যতা, তাহাকে দ্রব্য ও 
গুণের সাধন্ধ্য বলে। 

সাধারণ ধন্মকেই সাধন্ধ্না কহে। দ্রব্য যদ্দি সজাতীয় 
বস্তুর উৎপাদক হয়, আর গুণও যদি তদ্রপ হয়, তাহ! হইলে 
এ ধর্মকে দ্রব্য ও গুণের সাধারণ ধর্ম বলা যায়। ৯ 


দ্রব্যাণি দ্রব্যাস্তরমারভস্তে গুণাশ্চ গুণাস্তরম্‌ ॥ ১০ 


দ্রব্য হইতে দ্রব্যাস্তর এবং গুণ হইতে গুণাস্তর উৎপন্ন 
হয়। | 

মনে কর, বস্ত্র ও সূত্র উভয় দ্রব্য। সুত্র হইতে বজ্র 
উৎপত্তি হয়; স্থৃতরাং দ্রব্য হইতে দ্্রব্যাস্তর উৎপন্ন হইল। 
শ্বেতবর্ণ সূত্রে যে বস্ত্র নির্িত হয়, তাহা শ্বেতবর্ণই হইয়া 
থাকে; বণ গুণ; স্থৃতরাং গুণ হইতে গুণীস্তরের উৎপত্তি হয় 
বুঝিতে হুইবে । ইহাই দ্রব্য ও গুণের সাধারণ ধর্ম্ম। ১০ 


৮ বৈশেধিকদর্শনষ্। 


কন কম্মসাধ্যং ন বিদ্যতে ॥ ১১ 

কর্ম হইতে যে কর্দের উত্পণ্তি হয়, এ বিষয়ে প্রমাণ 
দেখা নায় না। 

জিজ্ঞাসা হইতে পাবে নে, ড্রবাগুণে ঘেমন সজাতীয় 
বন্তর উৎপাদনযোগা হা আছে, কর্মে তাহা না থাকার কারণ 
কি? হহার উত্তর এই সুর দ্বারা প্রদত্ত হইল। সজাতীয় উৎ- 
পাদনে দ্রব্য ও গুণের ঘে গ্রকার প্রমাণ আছে, কর্তনের তাহ! 
নাই, বরং বাধক বিদামান। বিবেচনা কর, একটি স্পন্দন 
ঘটিলেই স্পন্দিত দ্রব্যের সঙ্গে শল্য দ্রব্যের পূর্বে বে সংযোগ 
বিদ্যমান ছিল, তাহার পরিবন্ডে বিভাগ হয়। সেই কর্ম 
হইতে অন্য কন্ম জন্মে, হহ। বদি স্বীকার করা বায়, তাহা 
হইলে দ্বিতীয় কণ্ম হইতে আর বিভাগ হইতে পারে না, 
কেন না, বিভাগ ত পুর্বেৰই হইয়াছে! যাহা বিভক্ত, 
তাহার বিভাগ আবার কি হইবে? যাহা সংযুক্ত, ₹'; রই 
বিভাগ হয়। যাহা বিভাগজনক নহে, তাহাকে বর্মন বলি 
কিরূপে ? কাজেই কর্নের সজাতীয় বস্তুর ডৎপাদনযোগ্যতা 
নাই। ১১ 


ন দ্রব্যং কার্ধ্যং কারণঞ্চ বধতি ॥ ১২ 


দ্রব্য কার্ধা অথব। কারণের বিনাঁশক হইতে পারে ন|। 
গুণকর্মে যে ধর বিদ্যমান, জব্যে তাহা দৃষ্ট হয় না; 
এ ধন্মকে দ্রব্যের বৈধশূর্ট বলে। এই প্রকারে গুণাদির 


বৈশেষিক-দর্শনম্। ৯ 


বৈধর্স্যও বোদ্ধিব্য। যে বস্ত স্বজন্য অথবা স্বজনক, দ্রব্য 
তাহাকে নষ্ট করে ন।। প্রব্যনাশের কারণ--অবযবনাশ 
অথবা আরম্তসংযোগনাশ। একাধিক অবয়ব পরস্পর 
মিলিত হইলেই অবয়বী উৎপন্ন হয়”1,ইহার দৃষ্টান্ত এই যে, 
নানাপ্রষ্ঠীর সূত্রের বয়নজনিত সংমিআণে বস্ত্র উৎপন্ন হয়। 
এই সংমি শ্রণেরতনামই . আরস্ত কমংযোগ ( উহা! নষ্ট হইলে 
দ্রব্যও নষ্ট হয়, নচেও নস্ট হয়না। অতএব বুঝ! গেল 
যে, দ্রব্য কাধ্য ও কারণকে বিনাশ করে না। বরং গুণ ও 
কর্ম কাধ্যনাশক ব। কারণনাশক নে, এ প্রকার বলিতে 
পরা যায় না ।১২ 


উভয়থ! গুণাঃ ॥ ১৩ 


গুণ দ্বিবিধ ₹-কাধ্যনাশ্য ও কারণন/শ্য। 

কার্ধয দ্বার! কোন গুণের বিনাঁশ হয় এবং কারণ দ্বারা 
কোন গুণ বিনাশ পায় । যেমন, শবক্ষ উচ্চারিত হইলে 
যত্বের তারতম্যে উহ দীর্ঘকালস্থায়ী হয় ও অল্পক্ষণস্থায়ী 
হুইয়। থাকে। অথচ এ শব্দকে ক্ষণদ্বরের অধিক স্থায়ী 
হইতে দেখা যায় না; তবে দীর্ঘকালস্থারা হয় কি প্রকারে ? 
ইহার উত্তর এই যে, যদিও এক শব্দ ণেদয়স্থায়ী, তথাপি এ 
শব্দ হইতে তৎ্সঙ্গাতীয় অন্য শব্দের উৎপত্তি হয়; এই 
প্রকার ধারাবাহিক শব্দ সাধারণের নিকট দীর্ঘকালস্থায়ী 
বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে । যেশব্দ সবলে উচ্চারণ করা 


গা 


১০ বৈশেষিক-দশনমূ। 


বায়, হাহা হইতে ভ্রম অনুসারে যে সমস্ত শব্দের উৎপত্তি হয়, 
তাহার সংখ্যা অধিক হয়; এই জন্যই ধারাবাহিক শব্দগুলি 
অপেক্ষার দীর্ঘকালস্ছ়ী একটি শন্দবশ বোধ হইয়া! থাকে । 
আর যে শব্দের উচ্চারণ অল্প জোরের সহিত হয়, সেই শব্দ 
হইতে জমপুম।র যে শব্দের উপন্তি হয়, তাহা অলীনংখ্য ; 
কাজেই মেহ ধার[থুহিক শব্দগুলি কিঞ্চিত তললক্ষণস্থায়ী 
বলিয়া বিবেচিত ইইয়। থকে | অতএব প্রথম শব্দকে দ্বিতীয় 
শান্দের হেড় আর দ্বিতীয় শন্দকে প্রথম শব্দের নাশকারী 
বলিয়া নিণয় করিবে। কাজেই বুঝা গেল, যে, শব্দ কারণ ও 
কারা উভয়কেই বিনাশ করে। ১৩ 


কানা(বনিংরাধি কন্মী ॥ ১৪ 


কন্মা দারা ধন্মের হিনাশ হয়। 

ক্রিয়া বা স্পন্দনকে কম্ম বলে। স্পন্দনের ক এ 
সংযোগ । মনে কর, তুমি রঙ্গ পুত্রন্নানে যাইবে। সেই যে যাঁওয়! 
ঝ। জলগমন, উহ্াই এক প্রকার স্পন্দন | এই স্পন্দনের 
টরমক্রিয়। কি? ব্রক্ষপুত্রজলপংযোগ। যখন স্পন্দনের 
আরম্ত হয়, তখন এক স্থল হইতে স্থলাম্তরে সংযোগ ঘটে; 
এই সংযোগ প্রথম স্পন্দনের বিনাশ করে ; যখন উহা! বিনষ্ট 
হয়, সেইক্ষণেই অথবা কিঞ্চিৎ বিলম্বে আর নূতন স্পন্দন 
উৎপন্ন হয়; এই নিয়মে দারানাঠিক শব্দব , স্পন্দনধারাঁও 
প্রবর্তিত হয়। গমনবপ স্পন্দনে বাব গন্তব্য স্থলে উপ- 


বৈশেধিকর্শনম্‌। ১১ 


স্থিত হওয়া যায়, তাবু এই ধারাবাহিক ভাব বিদ্যমান 
থাকে । সংযোগ হইলেই যখন পূর্ববজত কর্ম বিনাশ পায়, 
তখন সংযোগকেই নাশকারী বলিতে হইবে। স্থতরাং বুঝা 
গেল যে, দ্রব্যে কর্মননাশ্মত্ব নাই, কর্ম্েই উহা বি্বামান। ১৪ 


ক্রিয়াগুণব€ স্মবায়িকাঁরণমিতি দ্রব্যলক্ষণম্‌ ॥ ১৫ 


দ্রব্যের লক্ষণ এই কয়টি ;_ক্রিয়াবৎ, গুণবঙ, সমবায়ি- 
" কারণ প্রভৃতি । ও 

কর্ন (স্পন্দন) যে বস্ততে বিদ্যমান থাকে, তাহাকে 
ক্রিয়াবু বলে। দ্রব্যরূপেই এ বস্তুর ব্যবহার হয়; কাজেই 
কণ্্ম কিংবা কর্ধাবন্ব কয়েকটি বস্তুতে ভ্রব্যব্যবহারের হেতু; 
এই জন্যই উহা! দ্রব্যের একটি লক্ষণ | . 

জব্যমাত্রেই গুণ বিগ্ভমান; এই জদ্য দ্রব্যকে অন্য বস্ত 
হইতে পৃথক্‌ বলিয়া বুঝিতে হইলে গুণের আশ্রয় গ্রহণ করা 
কর্তব্য; যাহা যাহা গুণযুক্ত, ততসমুদায়ই দ্রব্য ; তক 
দ্রব্যাস্তর নাইস সুতরাং গুণ বা গুণবন্ দ্রব্যের অন্য একটি 
লক্ষণ । 

জন্যবস্ত যাহাতে সমবায়সন্থন্ধে বিষ্যমান থাকে, তাহাকে 
সমবায়িকারণ বলে। অবয়বের সঙ্গে অবয়বীর, গুণ ও কর্মের 
সঙ্গে দ্রব্যের এবং দ্রব্য, গুণ ও কর্থের সঙ্গে জাতির যে সম্বন্ধ, 
তাহার আর বিশেষের সম্বন্ধের নাম সমবায়সন্বন্ধ। স্থতরাং 
দ্রব্যই সমবায়িকারণ। ১৫ 


দ্রবাশ্রধ্যগণবন মণয1গবিভাগেদকারণমনপেক্ষ 


ইতি গুণলক্ষণমূ॥ ১৬ । 
এখন গুণলক্ষণ বল! যাইতেছে ।-যাহা দ্রব্াশ্রয়ী, অগ্চপ* 
বান ও সংযোগবিভাগের প্রতি কারণ নছ্ছে, তাহাকেই গ্কণ- 
লক্ষণ বলে। 
গুণে 'ড্রব্াশ্ুয়িত আছে ; কেন না, জ্রাবোই গুণ থাকে। 
সাবয়ব দ্ব্যেও কিন্তু কব্াশ্রায়ি্থ বিদাম।ন, দ্ব্যাশ্রয়ী হই- 
লেক্ট তাহা গুণ, এ প্রকার বলা সঙ্গত নহে। কারণ, ওরূপ 
বলিলে দ্রুবো চিনি ঘটে। ভাতপধ্য এই যে, যাহা 
লক্ষ নহে, তাহাও লগ্গণের বিষ্য হয়। এই কারণেই 
অগ্তণবান বল হইল । সাব্য়ব দ্রব্য যদিও জব্যাশ্রয়ী, কিন্তু 
অগ্তণবান্‌ নহে। প্রবাকেই গুণবান্‌ বলা যায়, গুণকে গুণ-. 
বান্‌ বলিতে পারা যায় না; গুণে গুণ বিদ্বামান থাকিতে পারে 
না; দযোই গুণ থাকে, সুতরাং জ্ুবের ধন্মই গুণ | 
স্তণলক্ষণের মধ যে সংধোগ বা নিভাগের প্রতি শির 
পেক্ষ কারণ বলা হইল, তাহার সারার্থ এই যে, এস্ই লু 
নিরপেক্ষ কারণ অর্থে বুঝিতে হইবে যে, যাহা পরবর্তী কে'ৰ 
ভাবপদ।৫কে অপেক্ষা না করিয় কারণ হয়। কর্ম্নকে স:যোগ 
বিভাগের প্রতি নিরপেফ কারণ বলা যায়। কারণ, কন্ধম 
উৎপন্ন হইলে অপর এমন কোন ভাবপদার্ের উৎপত্তি হয় 
না, যাহাকে অপেক্ষা করিয়। সংযোগ বা বিভাগের প্রতি কর্ম 
কারণ হইতে পারে; স্থৃতরাং বুঝ! গেল যে, সংযোগকিভা- 


 বশেষিক-দর্শনম্। ১৩ 


গের প্রতি নিরপেক্ষ কারণ হইতেছে-_কম্্ম। ফলিতার্থ 
এই যে, যাহ! দ্রব্য শ্রয়ী, অগুণবান্‌ ও কম্মভিন্ন, তাহাকেই 
গুণ বলে। ১৬ ও 


একদ্রব্যমগ্ণৎ সংযোগবিভাগেষনপেক্ষ- 
কারণমিতি কন্নলক্ষণম্‌ ॥ ১৭ 


কর্মলক্ষণ কাহাকে বলে? যাহা একৈকদ্রব্যমাত্র- 
বৃত্তি, অগ্তণ এবং সংযোগ-বিভাগের প্রতি নিরপেক্ষ কারণ, 
তাহাই কম্মলক্ষণ । | 

একৈকদ্রব্/মাত্রবৃত্তি কাহাকে বলে, তাহা বুঝিতে 
হইবে। একাধিক দ্রব্যে এককালে যাহা বর্ভমান না থাকে, 
তাহার নাম একৈকক্রব্যমাত্রবৃত্তি বস্তু । 

অগ্ণ অর্থে নিগুণ। নিগুণ বলিবার তাঙপধ্য কি? 
এককালে একাধিক দ্রব্যে যাহা না থাকে, তাহাকে একৈক- 
দ্রব্যমাত্রবুত্তি বলা হইল। যাহা একৈকক্রব্যমাত্রবুত্তি, 
তাহারই নাম কর্ম, এ কথা বলিলে আকাশাদি নিত্যবস্তে 
অতিব্যান্তি ঘটে, এই জন্য নিগু ণ বলা হইল। কারণ, আকা- 
শাদি নিগুণ নহে। আকাশকে দ্রব্য বলিয়! জানিবে, উহ্থাতে 
শব্দাদি গুণ বিষ্যমান। 

ংযোগবিভাগের প্রতি নিরপেক্ষ করণ বল! হইল 
কেন, ভাহাও বুঝা কর্তব্য। যাহা একৈকদ্রব্যমাত্রবৃস্তি ও 
নিগুণ, তাহাকে কর্ম বলি, এই কথা কহিলে রূপরসাদিতে 

হু 


১৪ বৈশেধিক-দর্ণনম্‌। 


অতিব্যাপ্তি ঘটে। কারণ, রূপরসাঁদি একৈকদ্রব্যমাত্রবৃত্তি 
এবং নিগুণ। রূপরসাদি গুণস্বরূপ, কিন্তু উহ গুণের আশ্রয় 
নহে? গুণের আশ্রয় নহে বলিয়াই নিগুণ। এই মভিবা।প্থি 
নিবারণার্থ সংযোগবিভাগের প্রতি নিরপেক্ষকারণ বল! 
হইল। রূপরসাঁদি সংযে।গাদির কারণ হইতে পারে না, 
কাজেই অতিব্যাপ্তির নিবারণ হইল । ১৭ 


দ্রব্যগুণকর্মরণাং দ্রব্ৎ কারণং সামান্ম ॥ ১৮ 


জব্য, গুণ ও কর্মের পৃথক্‌ পৃথক্‌ লক্ষণ ইতিপূর্বে উক্ত 
হইয়াছে, এখন সেই পদার্থত্রয়ের কারণঘটিত সামাগ্ ধর্ম 
বিকৃত হইতেছে ।- দ্রব্য, গুণ ও কর্মের সামান্য কারণ দব্য। 
দ্রব্য হইতে অবয়বী ্ত্রব্য, গুণ ও কর্দ্ের উৎপত্তি হয়। 
এই জন্য '্রব্যসমবায়িকারণবৃত্তিজাতিমন্্ এ তিন জার 
সামান্য ধর্্ম। যাহাদিগের সমবায়িকারণ ডরব্য, তাঁত "গর 
নাম '্রব্যসমবায়িকারণক ৮ যেমন অবযুবী দ্রব্য গুণ ও 
কন্ধ। যে ধর্ম সমধ।খসন্থন্ধে বিদ্বমান, তাহার লাম 'ভ্রব্যসম- 
কাঁয়িকারণবৃন্তি জীতি। যেমন দ্রব্য, গুণত্ব, কর্ম 
প্রভৃতি । ১৮ « 


তথা গুণঃ ॥ ১৯ 


গুণও তদ্রপ। ইহার মর্মার্থ এই যে, যেমন ভ্ব্যকে দ্রবা, 
গুণ ও কর্মের সামান্ধা কারণ বলা হইল, গুণও সেইরূপ 


বৈশেধিক-ন্শনম্‌। ্ ১৫ 


এ তিনের সামান্য কারণ। তবে সমবায়িকারণ ও অসমবাত্ি- 


কারণভেদে কিঞ্িত পার্থক্য আছে । অবয়বী দ্রব্য, বিবিধ কর্ণ 


ও বিবিধ গুণ এ সকলকে গুণাসমবায়িকারণক বলে। কারণ, 


গুণই উহাদিগের অসমবায়িকারণ। দ্রব্যন্থাদিকে গুণাঁসমবায়ি- 
কারণকবৃত্তি জাতি বলে। কেন না, যে জাতি গুণাসমবায়ি- 
কারণকে থাকে, তাহাই প্এ/সমন।ঘ্িকারণকবৃন্তি জাতি। ১৯ 


সষোগরিছগাবেগন|ং কর্ম সমানম্‌ ॥ ২০ 


কশ্মই সংযোগ, বিভাগ ও বেগের সাধারণ কারণ। 
দ্রব্য ও গুণকে যেরূপ বিভিন্নজাতীয় বিবিধ কার্ধ্যের কারণ 
বলা হইল, কর্ম ও সেইবূপ বিভিম্নজাতীয় বিবিধ কার্ধ্যের 
কারণ। ত্রবা, গুণ ও কর্মের মপর্শী।_নিগ্িযঙ্গা হীঘ কিবিধ- 
কার্মজনকরুক্িজাভিনন্ব। সংযোগজ সংযোগ, বিভাগজ 
বিভাগ ও বেগজ বেগ এই তিনটির অনমবায়িকারণ যথাক্রমে 
যোগ, বিভাগ ও বেগ। তদতিরিক্ত নংযোগাদির প্রতি 
কর্ম্মই আাসমবায়িকারণ। কাঁজেই বুঝিতে হইবে যে, সংযোগা- 
দির অসমবায়িকারণ যে সংযোগ।দি ও কর্ণ, তাহা সমবায়ি- 
কারণ হইতে পৃথক্‌। ২০ 


ন দ্রব্যাণাং কম ॥ ২১ 


দ্রব্যের কারণ কর্ম হইতে পারে ন।। 'উপরিলিখিত 
সুত্রে সংযোগ|দির কারণরূপে গুণ ও কর্দ্মের সাধ্য কথিত 


১৬ বৈশেধিক-দর্শনঃ | 


হইল বটে, কিন্তু কর্ম জ্রব্যের কারণ হইলেও দ্রব্যের 
কারণরূপে ভ্রব্য, গুণ ও কর্ম এই তিনটিরই সাধ্য 
বলা' যায়। অবয়বদ্রব্য যখন অবয়বী দ্রব্যের কারণ, এক 
অবয়বের সহিত অগ্ক অবয়ব মিলিত হইলে যখন অবয়বী 
দ্রব্যের উৎপত্তি হয়,* যেমন দুইটি কপালের সংযোগে 
বা মিলনে একটি ঘট উৎপন্ন হয়, তখন কণ্প্পষে দ্ুব্যের 
কারণ, তাহ' প্রত্যক্ষই দেখা যাইতেছে । যদি এইরূপ আশঙ্গ] 
কর, তাহার উত্তর প্রদত্ত হইতেছে ।--কোন প্রকারে, যাহ! 
হাপেন্সিত হয়, তাহাকে কারণ বলা ঘাঁয়। কারণ, তাহা 
যদি বল, তবে কোন কার্্যকারীর পিতৃকুলের অথবা 
মাতৃকুলের বৃহ পূর্বতন পুরুষকেও সেই কার্ধের কারণ 
বল হয়; কারণ, ভ্বদি সেই বনুপূর্ববতন পুরুষ না গ|কিত, 
তাহ। হইলে ত আর কার্যকারী পুরুষ উৎপন্ন হইত ল!। 
এই প্রকীরে পুর্ববহন পুরুষ দাদ অপেক্ষিত হয়, ৬" পি 
যেমন তিনি কাধ্যের কারণ হইতে পারেন না, রূপ 
কন্মা ঘটকারণ কপালসংযোগের কারণ বলিয়া যদিও 
অপেক্ষিত হয়, তথ!পি উহা ঘটকারণ নহে । তবে সংযোগের 
কারণ বলা যাইতে পারে। কার্ধ্য উৎপন্ন হইবার অবাবহিত 
পূর্বের যাহ।র অস্তিহ্থ অপেক্ষিত হয়, তাহাকেই সেই কার্য্যের 
কারণ বলা যায়। ঘট উৎপন্ন হইবার অবাবহিত পূর্বে 
অবশ্য কপালপংযোগ অপেক্ষিত হয়, কিন্তু কন্ট্য অপে- 
ক্ষিতহয় না; যদিও ঘটের অবান্হিত পুর্ব্বে কপালের 


বৈশেধিক-র্শনস্‌ [ ১৭ 


কর্ম না থাকে, তথাপি সংযোগের সহায়তায় ঘটের উৎপত্তি 
হয়; সংযোগের নাশ হইলেই ঘট নষ্ট হইয়া যায়; কাঁজেই 

ংযোগকেই ঘটের কারণ বলিতে হইবে। কর্ম সংযোগের 
কারণ হইতে পারে ; কিন্তু ঘটের কারণ হইতে পারে না । 
কাজেই বুঝিতে পাঁর্ধী গেল যে, দ্রব্যের কারণ কন্ম্হয় না।২১ 


ব্যতিরেকাঁৎ ॥ ২২ 


কন যদি না থাকে, তথাপি দ্রব্যের উৎপত্তি হয়। 
পূর্ববসূত্রেই বলা হইয়াছে যে, কর্ম দ্রব্যের কারণ নহে। 
কেন না, কন অবযবের সংযোগ করিয়া দেয়; যখন 
সংযোগ হয়, তখন কর্ম বিনাশ পায়; কর্ম বিনাশ পাইলেও 
অবসবসংযোগ নিবন্ধন অবয়বীর উৎপত্তি হইয়া থাকে । ২২ 


দ্রব্যাণাং দ্রব্যং কাধ্যং সামান্যম্‌ ॥ ২৩ 


দ্রব্ই দ্রব্যের সামান্য কার্ধ্য অর্থাৎ একটি দ্রব্যই ছুই 
ব। তদধিক দ্রব্যের সামান্য কাধ্য অর্থাৎ যদি দুইটি অবয়বের 
যোগ হয়, তাহা হইলে কোন অবয়বীর উৎপত্তি হয়, আবাঁর 
বদ্দি বু অবয়বের যোগ হয়, তাহা! হইলেও কোন অব- 
য়বীর উৎপত্তি হইয়া থাকে। ইহার দৃষ্টান্ত ঘট এবং 
বস্ত্র ছুইটি কপালের সংযোগ হইলেই ঘটের উৎপত্তি 
হয় এবং বনু সূত্রের একত্র সংযোগ হইলেই বস্ত্র উৎপন্ন 


হইয়া থাকে । ২৩ 


রর বৈশেধিকনশনঃ 


গুণবৈধর্্যানন কর্দণাঁং কর্ম ॥ ২৪ 


গুণ-বৈধর্্য হেই কর্ধা কম্মজন্য হয় না অর্থাৎ গুণের 
সহিত সাধপ্মা থাকে না বলিয়াই কর্ম কর্মনজন্য' হইতে পারে 
না। সঙজাঠীর বস্তর উৎপত্তিকারণ গুণ। কিন্তু কর্মে 
গুণধন্্ম না৷ থাক! হেতু কর্ণান্কে কর্মনজন্য-. বলা যায় না। 
একটি কর্্মও এককপ্মঙ্গণা কিংবা তদধিককর্ম্জন্য হইলে 
কম্মাকেও সজাতীয় বস্তুর উৎপভিকারণ বলা যাইতে পারিত। 
সুতরাং দ্রবা ও গুণের যেমন সাধশধ্য বিগ্তমান, কর্মে সে 
- সাধন্ধ্য নাই। ২৪ 


দি্প্রভৃতয়ঃ সংখাঃ পৃথকৃত্সংযোগবিভাগাশ্চ ॥ ২? 


দ্বিহ প্রভৃতি সংখা অর্থাৎ দবিতব, ত্রিত্ব প্রভৃতি হইতে 
পরাদ্ধ পর্বান্ত সংখ্যা, অনেকপৃথকৃত্ব, সংযোগ ও বিভাগ 
অনেকদ্রব্যের কার্। ভ্রয়োবিংশ সুত্রে কথিত হইয়াছে ., 
দুইটি অথবা তদধিক অবয়বযৌগে একটি অবয়বীর '5৫পত্তি 
হয়; এ সুত্রেও বল! হইল যে, দ্িস্বাদি সংখ্যাও বহু দ্রব্যের 
কার্ধ্য ; সুতরাং উহার! উভয়স্মব্তে বা বন্ুসমবেত ( অনেক- 
সমবেত )। ২৫ 


অসমবায়াৎ সামান্যকার্য্যৎ কর্ম ন বিছ্ভাতে ॥ ২৬ 


জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, পূর্ববকথিত সাধন্মণদয় যে 
কেবল প্রবাগুণেরই হয়, ইহার কারণ কি? উহা কন্দেরও 


 বৈশেধিক দর্শনম্‌। ১৯ 


হয় বাল না কেন? ইহার উত্তরে বলা হইতেছে ।--একৈক- 
কর্দ অনেকলমবেত নহে, এই জন্য তাহা অনেকজন্য 
হয় না । ২৬ 


সংযোগানাং ্রব্যম॥ ২৭ 


একটি দ্রব্ই অনেকসংযোগের কাধ্য । অর্থাৎ অনেক- 
দ্রব্-সংযোগেই একটি দ্রব্য হইয়। থাকে । ২৭ 


বূপাণাং রূপম ॥ ২৮ 


একটিমাত্র রূপই অনেকরূপের কার্য । এই সুত্রের 
তাৎপর্য বুঝিতে পাঁরা যাইতেছে যে, একটিমাত্র গুণও 
বনুপ্তণের কার্ধ্য হয়। মনে কর, একখানি বদন। বসন- 
খানির একমাজ রূপ। বহু সুজে বহুবিধ রূপ; যদ্দিও 
সমস্ত সুত্রের বর্ণ একজাতীয় হয, তথাপি ঠিক হওয়। অস- 
স্তব; সুত্রভেদে বর্ণের পার্থক্য থাকে; অতএব একমাত্র 
রূপ অনেকরূপের কার্ধ্য হয়। ২৮ 


গুরুত্ব-প্রবত্ু-সংযোগানামুতক্ষেপণম্‌ ॥ ২৯ 


গুরুত্ব, প্রযত্ব ও সংযোগ ইহাঁদিগের কার্ধয-উতক্ষেপণ- 
নামক কর্ম্মবিশেষ। একটিমাত্র কর্ম্মও অনেক গুণের কার্য 
হয়; ম্বতরাং '“নানাগুণকারণকৈককার্ধ্যবৃত্তিজাতিমন্ত দ্রব্য, 
গুণ ও কর্মের সাধর্ম্য । ২৯ 


২ বৈশেবি ক-র্শনম্‌ । ৃ 
সংমোগবিভাগশ্চ কন্মণ।ম্‌ | ৩০ ণী 
অনেকরূপ সংযোগ ও বিভাগ কর্মেরও কাধ্য। ইহার 
তাৎপর্য এই বে, কারণ থাকিলেই কার্য থাকিবে, ইহা 
প্রত্যক্ষদৃষ্ট । অগ্নি ভ্বলিলেই বুঝিতে হইবে যে, তথায় 
ইন্ধন বা দাহবস্ত আছে অর্থাৎ যেখানে কাষ্ঠ-হুণাদি দাহা- 
বস্তু থাকে, সেইখানেই অগ্নি প্রহ্থালিত করা যায়। যদি এক 
স্থানে অগ্নি থাকে আর কাষ্ঠতণাদি অন্য স্থানে থাকে, তাহা 
হইলে কাষ্ঠ বা তৃণ দগ্ধ হইল বলা যায় না, দগ্ধ হয়ও না, 
অগ্নিও প্রদ্থালিত হয় না। কাজেই বুঝিতে হই: ' যে, 
যেখানে কাঁধা, সেইখানেই কারণ। সংযে।গরূপ কা . সেই 
কার্ধোর কারণও এই প্রকার। যদি বল, সং নর এক 
কারণ সংযুক্ত ভ্রবা ; অন্য কারণ স্পন্দনসংযোগ এব্য আছে, 
স্পন্দনও দব্যে আছে সতা, কিন্তু সংযুক্ত দ্রবা ত উক্ত দ্রব্যে. 
পরি নাই; ন্রয়ং সংযোগের আশ্রয়, কিন্তু নিজের আশ্রয় নিজে 
নহে, তাহা হইলে কার্য-কারণ একত্র থাকে কি প্রকারে ? 
এই আশঙ্কার উত্তরে বলা যাইতেছে, একজাতীয সম্বন্ধে কার্য্য- 
কারণের একস্থানে স্থিতি সম্ভবে না। দ্রব্যে যে সংযোগ, 
কারণত! বিদ্বামান, তাহা ভাদাত্মাসন্বন্ধাবচ্ছিন্ন; কিন্তু স্পন্দন 
যে কারণতা বিদ্বমান, তাহা হাদায়াসন্বগ্থ। ।চ্ছিম্ন নহে। ৩০ 


কারণসা ান্তে ত্রব্যকম্ণা কর্্মাকারণমুক্তম॥ ৩১ 
ইতি প্রথমাধ্যায়ে প্রথমান্িকম্‌॥ 


-.. বৈশেধিক-দর্শনম্। হট 
কর্ম যে দ্রব্য ও কর্মের কারণ নহে, তাহ! কারণকখন- 
প্রকরণে কথিত হইয়াছে। অর্থাৎ কর্ম দ্রব্য ও কর্টের 
কারণ নহে বলা হইল বটে, কিন্তু কর্ম যে একেবারেই 
কারণ নহে, তাহ! বলা যাঁয় না। পূর্বের্ব যে বিশেষকারণতা- 
ঘটিত: সাধর্স্্যর বিষয় বলা হইয়াছে, তাহাতে দোষ স্পর্শে 
না। কেন না, উহ্থা দ্রব্যকাঁরণতা অথবা কর্্মকারণতা 
লইয়া নহে। ৩১ 
প্রথম।পাঘে প্রথমাহ্িক সমাপ্ত । 





কাঁরণাভাবাণ্ড কাধ্যাভাবঃ ॥ ১ 


বিন! করণে কাঁধ্য হইতে পারে না। কারণ স্বীকার 
করিতেই হইবে । এক একটি বিশেষবস্তকেই কারণ বলা যায় 
অর্থাৎ শত শত উপকরণ থাকিলেও যে এক একটা বিশেষ 
বস্তর অভাবে কার্ধ্য সম্পন্ন হয় না, সেই বিশেষবন্তকেই 
সেই কাধ্যের কারণ কহে। এ স্থলে একটি দৃষ্টান্ত দেখা- 
ইলেই সহজে এ বিষয় বোধগম্য হইবে। মনে কর, বস্ত 
প্রস্তুত করিবার আবশ্যক । সূতা আছে, তাতের কাঠী আছে, 


২৪ বৈশেষিক-দশনম্‌। 


অন্যত্রান্যেত্যো বিশেষেভ্যঃ ॥ ৬ 
বিশেষ সমূহ হইতে 'অন্ত্য' ব্যতীত। পূর্বের যে১বিশেষ 
পদার্থ উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা অন্ত্য। অন্ত্য মর্থে নিত্য 
উহা নিত্যদ্রব্যে থাকে । ইহার তাশুপধ্য এই যে, একৈক 
গরমাণুতে উহা বিদ্বমান। ৬ 


সদিতি যতো দ্রব্যগুণকর্মাস্ সা সত ॥ ৭ 


দ্রবা, গুণ ও কন্ম যাহার জন্য সণ নামে ব্যবহৃত হয়, 
তাহাকে সন্তা কহে। অনেকের মতে সামানা পদার্থ অন্ততঃ 
সষ্ভাখা সাগানা বলিয়া স্বীকৃত নহে। তাহাদের মত 
শিরসনার্থ ধবিপ্রবর মন্তাখা মামানোর অস্তিষ্থ প্রমাণিত করি- 
তৈছেন ।--দ্বাদি পদাত্রয়ের সৎ এই প্রকারে যে প্রত্যয় 
ও বাবহার, তাহাই দস্তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে গ্রমাঁণ। ৭ 


্রবাগুণকর্দমভোতর্থান্থরং সত্তা ॥ ৮ 


ডবা? গু ও কমু হইতে পৃথক্‌ পদার্ঘই সন্ত! । দ্রব্যাদি 
পদা্থকে 'সৎ বলা যায়। প্রন্ত সৎ" ও দত্ত পৃথক্‌ নহে, 
একই বন্ত। কারণ, পৃথগভাবে সত্তীর উপল হয় না; 
যদি পৃথক্‌ হইত, ভাহা হইলে স্বতত্ত্ররপে উপজন্ধ হইত। 
মনে কর, ঘট, পট ইহারা পরস্পর পৃথক; ঘট ও পটের 
পৃথগভাবে উপলব্ধি হয়। এইরূপ যদি পূর্ববপক্ষ কর, 
তাহার উত্তর শ্রবণ কর। যদ্ি*গখ' ও “সন্ত” এক হয়, তাহা 


বৈশেধিক-নর্শনম্‌। ২ 


হইলে সত্তাকে দ্রব্য, গুণ ও কর্মন্বরূপ বলিতে হয়; তাহা 
হইলে দ্রব্য যেরূপ “সৎ' বলিয়া অভিহিত হয়, তন্রূপ দ্রব্যকে 
গুণও বলিতে হয়; কারণ, গুণ সন্তা হইতে অতিব্িক্ত নহে। 
যদি দ্রব্য, গুণ প্রভৃতিকে পরস্পর পৃথক্‌ বল, তবে দ্রব্যকে 
গুণ বলা যায় না; স্থতরাং “সঃ বলিবেকি প্রকারে? 
যদি “দগুকে পাঁধারণ সংজ্ঞ। বল, তাহার উত্তর এই যে, 
যখন “সখ, সংজ্ঞা দ্রব্যাদি তিনের সাধারণ, তখন সত্তাকে একটি 
সাধারণ ধশ্্ন বলিতে হয় । অতএব বুঝা গেল যে, সত্তা দ্রব্যাদি 
হুইতে পৃথক্‌। ৮ 


গুণকর্মস্থ চভাবান্ন কন্মন ন গুণঃ ॥ ৯ 


গুণ ও কর্মে বিদ্যমান হেতুও সত্ব দ্রব্য, গুণ বা কণ্ম 
হইতে পারে না। গুণ ও কন্মে সত্ব বিদ্কমান ; কিন্তু গুণ ও 
কম্মে দ্রব্যাদি তিনটি নাই; কাজেই সত্তা ও দ্রব্যাদিত্রয় সান 
হইতে পারে ন! অর্থাৎ কর্থাবৃত্তিত্ দ্রব্যাদির ধন নছে, উহা 
সম্ভার ধন্ম। এই ট্বষম্য দ্বারা সত্তার সহিত দ্রব্যাদিত্রয়ের 
ভেদ সিদ্ধ হইতেছে। যদি বস্ত্র পৃথক্‌ না হইত, তবে কি এ 
প্রকার ধন্ম্রবৈষম্য ঘটে ? ৯ 


_সামান্যবিশেষাভাবেন চ ॥ ১০ 


দ্রব্যাদি হইতে সন্তার বিভিন্নতার আর একটি হেতু 
এই যে, সামাম্য-বিশেষের অভাব বিষ্তমান। পরাপর জাতি- 


০ 


১৬ বৈশবেধিক দর্শনম | 


কেই সামান্য-বিশেন বলে। যেজাতি কোন জাতি অপেক্ষা 
পর, কোন জাতি অপেক্ষা অপর, তাহাকেই পরাপর জাতি 
বলে। দ্রব্যস্বাদি পরাপর জাতি বলিয়া গণনীয় | কাঁজেহ স্তা 
দ্রব্যাদ্িত্রয় হইাতে পৃথক্‌। ১৭ 


অনেকদবাবন্ধেন দরবাতমুক্তম্‌ ॥ ১১ 
অনেক দবানত বলিয়াই দব্যত্বকে ভিন্ন বলা হইয়াছে । ১৯ 


সামাতাবিশ্ণাল!বেন চ॥১২ 


দ্রবান্ধে সামান্যবিশেষের বি্ভমানতা নাই বলিয়াই দ্রব্যত্ব 
অতিরিন্ত । যদি বল, দ্রবাত্বকে জব্যেরই স্বরূপ জানিবে। উহা 
সন্তা হইচ্চে অতিরিক্ত হইলেও অতিরিক্ত ধর্মী নহে ঝ| 
জাতি নহে দ্রব্য ও দব্যত্ব পৃথক্‌ অনুভূত হয় না। ইহার উত্তর 
এই যে, জরব্যত্ব যদি দ্রব্যন্থরূপ হয়, তাহা হইলে পরাপ-- 
জাতিমৎ হয়। স্থৃতরাং দ্রব্যত্ব ও দ্রব্য এক নহে । ১২ 


তথা গুণেযু ভাবাধ্ঞণন্বযুক্ম্‌ ॥ ১৩ 


বলা হইয়াছে যে, গুণবৃত্তি হেতু গুণও সত্বাদি হইতে 
পথক্‌। গ্টগভিম্নে যাহাব :বিছ্যমানতা নাই, মথচ সমস্ত 
গুণেই আছে, তাহাকেই গুণবৃত্তি বলে। এই হেতু গুণত্ব 
সন্তা নহে; উহা পৃথক জাতি। কারণ, গুণমাত্রবৃত্তিত্বকে 
সত্তার ধর্ম বলাযায় না, দ্রবাগুণকর্ত্মেরও ধর্ম্দ হইতে পারে 
না, উহ্থা গুণত্বের ধর্মম। ১৩ 


বৈশেষিক-দর্শনম্‌। ২৭ 
সামান্যবিশেষাভাবেন চ ॥ ১৪ 


সামান্যবিশেষ নাই বলিয়াও গুণন্ব অতিরিক্ত । গুত্বে 
পরাপরজাঠি নাই, স্থতরাং গুণত্ব ও গুণ এক নহে। যদি 
এক হইত, তবে গুণত্বে ও"পরাপরজ।তি থাকিত । গুণে রূপ- 
ত্বাদি পরাপরজাতি বিদ্যমান । গুণত্বকে দ্রব্যাদিম্বরূপও বল! 
যায় না; কারণ, উহাতে পরাপরজাতি বিদ্যমান । ১৪ 


কর্মস্থ ভাবাৎ কন্মৃত্বমুক্তম্‌ ॥ ১৫ 


বলা হইয়াছে যে, কন্মবৃত্তি বলিয়া কন্দত্ব দ্রব্যাদি 
হইতে পৃথক্‌। কম্মাভিন্নে যাহার বিদ্ভমানতা নাই, অথচ 
সকল কন্ম থাকে, তাহাকে কর্বৃত্তি বলে। এই কারণেই 
কন্মত্ব অতিরিক্ত, সত্াপ্রব্যত্বাদি জাতি, দ্রব্যাদিত্রয় অথবা 
সমবায়াদি উক্ত প্রকার কর্মবৃত্তি নহে। কাজেই কন্মত্ব 
জাতির সহিত অন্য সমস্তের কর্মবৃত্তিত্ব লইয়া বৈষম্য ঘটিল। 
এই বৈষম্যই পরস্পর ভেদ জ্ঞাপন করে। ১৫ 

সামান্যবিশেষীভাবেন চ ॥ ১৬ 


সামান্তবিশেষের অভাব হেতু কর্মাত্ব অতিরিক্ত । কম্ম্া- 
দিতে পরাপরজাতি আছে, কিন্তু কর্ম্নত্বে নাই। এই যুক্তি 
দ্বারাই বুঝা যাইতেছে যে, কন্ম্ম গুণ বা দ্রব্যের স্বরূপ নহে ।১৬ 


সদ্দিতিলিল্গাবিশেষাদৃবিশেষলিঙ্গাভাবাচ্চৈকো। ভাবঃ ॥ ১৭ 
ইতি:প্রথমাধ্যায়ে দ্বিতীয়াহ্িকম. ॥ 


প্রথমোহধ্যায়ঃ সমাপ্ত? ॥ 


২৮ বৈশেধিক-দর্শনম্‌। 


“সৎ এইরূপ জ্ঞান বা ব্যবহার দ্রবা, গুণ ও কর্মী এই 
তিনেই তুলা এবং ভেদের সাধকও কিছুমাত্র দেখা যায় না; 
ইতরাং সন্ত এক। যদি এ কথা বল যে দ্রব্যে গুণে ও কর্মে 
সন্তা আছে; এই সত্তা এক নহে) দ্রবোত্বাবচছিন্ন সত্তা 
গুগহাবচ্ছিম সন্ত ও কর্্াবিচছ সন্ত গৃথকৃ। এই বিভিন্ন 
সাকে ভবাসাদিম্বরূপ বলিতে বাধা কি? ইহার উত্তর এই 
ধে, ইহা সখ এই প্রকার বাবহার বা জ্ঞান ব্য, গুণ ও কর্মে 
দথাগরপঃ হয়। যদি বিষয়ভেদ থাকিত, তাহা হইাল 
জ্ঞানের ও ব্যবহারেরও ভেদ হইত । স্থতরাং সন্ত! বিভিন্ন 
নহে। ১৭ 


ঈতি প্রগমাধ [য় দ্বিতীয় আহক সমাপ্ত । 
প্রথম অধ্যায় সম্পূর্ণ । 


শপপপপপপীিসপীসত 


ভিভীন্জোজুক্্যাম্্৪ ॥ 
নি 
প্রথমাহ্িকম্‌। 


রূপরসশন্ধস্পর্শবতী পৃথিবী ॥ ১ 


যাহাতে রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ বিদ্যমান, তাহাকেই পৃথিবী 
কহে।১ 
রূপ-রস-স্পর্শবত্য আপো দ্রবাঃ স্িগ্ধীঃ ॥ ২ 
যাহাতে রূপ, রস ও স্পর্শ বিদ্যমান, এবং যাহা দ্রব ও 
স্সিগ্ধ, তাহাকেই জল বলে। ২ 
তেজো বপস্পর্শৰৎ ॥ ৩ 
যাহাতে রূপ ও স্পর্শ হি তাহাকেই তেজঃ 
জানিবে। ৩ 
স্পর্শবান্‌ বায়ঃ॥ ৪ 
যাহাতে স্পর্শ ট্রবিদ্ঘমান, তাহাকেই বাঁয়ু বুঝিবে । ৪ 
_ ত আকাশে ন বিদ্যস্তে ॥ ৫ 
আকাশে উহার! নাই ৪: রূপ, রস, গন্ধ ওস্পর্শ 
আকাশে নাই ।€৫ 


৩5 বৈশেবিক-দর্শনস্‌। 
সাজ তু-মসুচ্ছিন্টান মগিসংমোগাদৃদ্রনন্বমদভিইসামান্তাম্‌॥ ৬ 


যদি বল যে, জলের লক্ষণ দ্রবত্ব বলিলে বটে, কিন্তু খত, 
জডু (গাল), মধ্চ্ছিষ্ট (মোম) ইত্যাদি পার্থিব পদার্থেও 
শ্রবন্ধ দেখা বায়। ইহার উত্তর প্রদত্ত হইতেছে।-_অগ্নির 
সংযোগ বশভই দত, গালা ও মোমে দ্রবস্ধদৃষ্ট হয় ; কাজেই 
রব জল ও ঘৃতাদির সাধারণ ধন্ম। ৬ 


নপু-লীস-লে।হ-রজ ত-লুবর্ণাদ বগ্রিসংযোগাদ্‌- 
ভরত্মদ্ভিঃ সামান্যম্‌॥ ৭ 


অপু (রাং), সীসা, লৌহ, রজত ও প্বণের দ্রবস্থও অগ্নি 
সংযোগ হেড় টে ।  স্বৃতরাং দ্রবত্ধ রাং ইতাদির ও জলের 
সামাল পন্থা ৭ 


বিবাণী ককুদ্ধান প্রান্তেবালধি; সান্সাবান 
উতি গোস্ছে দৃষ্টং লিঙ্গম্‌ ॥ ৮ 


যাহার শিং আছে, ধাঁ্পর ঘাড়ে বঁটা আছে, খাহার 
পুঙচ্ছের অগ্রদেশে কেশগুচ্ছ বিদ্যমান এবং ধাহার গলকম্থল 
আছে, তাহাকেই গে! বলিয়া জানিবে অর্থাৎ এ সকল লক্ষণ 
দেখিয়াই গো অনুমিত হয়। এই সুভ্রের তাৎপর্য এই থে, 
বায় প্রভৃতি অনেকগুলি পদার্থ দেখা যায় না, অনুমানে 
তাহা সিদ্ধ করিতে হয়। যেমন উপরিলিখিত চিহ্নাদি দ্বারা 


বৈশেধিক-দর্শনম্। ৩১ 


গোর তানুমান ছয়, সেইরূপ স্পর্শ প্রভৃতি লক্ষণ ছারা বায়ুর 
অনুমান করিয়া লইতে হইবে । ৮ 


স্পর্শশ্চ বায়োঃ ॥ ৯ 


স্পর্শ;প্রভৃতি দ্বারাই বায়ুর বোধ হয় অর্থাৎ স্পর্শ, 
বৃক্ষের পত্র!দিসপণালন,. শন্‌ শন্‌ শব্দঃ প্রভৃতি ল' লক্ষণ দেখিয়া 
বায়ুর অনুমান হইয়! থাকে। ৯ 


ন দৃষ্টানা স্পর্শ ইত্যদৃষ্টলিঙ্গো বায়ুঃ ॥ ১০ 


পৃথিব্যাদি থে দৃষ্টবস্ত তিনটিস্পর্শ তাহার জ্ঞাপকঃ 
নহে; কিন্তু বায় :অদৃষ্টমূলক, রর দ্বারাই বায়র 
অনুমান হয় । ১০ 


অদ্রবাত্বেন বাম ॥১১ 


ড্রব্যভ্রিত নহে, এই জন্যই বায়ুর পরমাণু দ্রব্য | 
স্পর্শ প্রত্যক্ষ হয় বলিয়৷ বায়ুকে বৃহত বলা যায়; দার্শ- 
নিকের! ইহাকে মহণ্ড বলেন । এই মহতের ন্যুনতা ও আধিক্য 
বিষ্যমান বলিয়া আকাশবৎ গরম মহত নহে, ইহা সাঁবয়ব। 
সেই অবয়বের সর্ববাপেক্ষা ক্ষুদ্রাংশ চরম.অবয়ব, তাহার আর 
অবয়ব নাই। তাহাকেই বায়পরমাণু জানিবে। এখন এই 
আপত্তি উাপন করিতে পার যে, বায়পরমাঁণু যদি নিরবয়ব 
হইল, তবে উহা! ট্রব্সমবেত নহে; াহা ভ্রবাসমবেত 


৩২ বশেবিক-দশনম্‌। 


নহে, গ্তাহা দ্রবা হইতে পারে না। ইহারই -উন্তরেঃঃবল। 
হইল যে, শিত্যপ্রবা ভিন্ন সমস্ত বন্ত্ুই সাক্ষী বা পরম্পরা 
সম্বন্ধে দবাকে:আশ্রয় করিয় বিছ্বমান থাকে; স্ুলবাযুর শেষ 
সুন্গম অংশের অবয়ব নাই, কাজেই উহা দ্রব্যাশ্রিত নহে; 
দ্রব্যাশ্রিত যখন নহে, তখন উহা দ্রব্য; আকাশ দ্রব্যাশ্রিত 
অথবা ব্যসমবেত নহে, উহা দ্রব্য । অতএব যাহ। দ্রবা- 
সমবেভ .নহে, তাহাকে যে দ্রব্য বলিব না, এ অনুমান 
সঙ্গত নহে । ৯১ 


কিয়াবধাদ্‌ গুণবন্বাচ্চ ॥ ১২ 


ক্রিয়া ও গুণ আছে বলিয়াই দ্রব্য বলিতে হয়! দুইটি 
পবমাণুর ক্রিয়। ভিন্ন নংযোগ ঘটে না, সংযোগ না হইলে 
দ্বাণুক হয় না, আবার দ্বাণুক যদি না হয়, তবে ক্রমে ক্রমে 
বৃহত বায়ুও হইতে পারে নাঁ। যখন বৃহ বায়ু হয় »'র 
তাহা গুণযুক্ত, তখন তাহার মূলম্বরূপ সুন্মম বযুতেও 
ক্রিয়া ও সংযোগধদ গু.ণর |বছ্মান্তা আছে। ১২: 


অদ্রব্যস্দ্বেন নিত্যত্বমুক্তম্‌॥ ১৩ 
ভ্রব্যাশ্রিত নহে বলিয়া বায়ুর সুন্মনাংশ নিতা বলিয়। 
অভিহিত । আকাশ প্রকৃতি নিতা :'কেন না, উহাদব্যাঙ্রিত 


নহে । ১৩ 
ব!য়োবায়ুষংমুচ্ছ নং নন দলিক্ম্‌ ॥ ১২ 


বৈশেষিক-দর্শনম্‌। ৩৩ 


এক বাধুর সঙ্গে যে অন্য বায়ুর সংযোগবিশেষ ঘটে অর্থাৎ 
অভিঘাত হয়, তাহাঁকেই বায়ুর নানাত্বসাধক বলে। বায়ু 
একটিমাত্র স্বীকার করিলে অভিঘাত ঘটে না। কাজেই 
একাধিক বায়ু স্বীকার করিতে হয়। বায়ুর উদ্ধীগমন দ্বারা 
দুইটি বায়ুর দংঘর্ষ অনুমিত হয়। যেমন ছুই দিক্‌ হইতে 
জললোত প্রবাহিত হইলে দুই স্রোতের পরস্পর সংঘর্ষ 
ঘটে, তখন মধ্যভাগ উচ্চ হইয়! উঠে, সেইরূপ বায়ুর 
উদ্ধগমন হইলে বুঝিতে হইবে যে, দুই দিক্‌ হইতে বায়ু 
প্রবাহিত হইয়া সংঘধ ঘটিয়াছে। যে সময়ে তৃণপত্রাদি উদ্ধ- 
ভাগে উখ্িত হয়, দেই সময়েই বুঝিতে হইবে যে, বায়ুর 
উদ্দ'গমন হইয়াছে ।১৪: 


বায়ুসন্িকষে প্রত্যক্ষভাবাদ্দৃষ্টং লিঙ্গং ন বিদ্ভাতে ॥ ১৫ 


বায়ুর সহিত ব্যাপ্তি প্রত্যক্ষাভূত হয় ন৷ বলিয্াই বায়ুর 
অনুমান অথবা জ্ঞাপক প্রত্যক্ষসিদ্ধ নহে । ১৫ 


সামান্যতৌদফ্টাচ্চাবিশেষঃ ॥ ১৬ 


বায়ুর অবিশেষ অনুমিত হয় কিসের দ্বারা 1 সামান্যতো- 
দঞ্ট অনুমান দ্বারা । ১৬ 


তম্মদ্রীগমিকম্‌ ॥ ১৭ 


এই হেতু 'বার়' এই নাম শাস্ত্র দ্বারা প্রচ্পাদিত। ১৪ 


তঃ বৈশেধি ক-শন। 
জা কন্ম হস্মদ্লিশিষ্ট।ন।ং লিঙগম্‌ ॥ ১৮ 


সং ও কন্ম অর্থাৎ পুথিব্যাদি জন্যবস্ত আমাদিগের 
অপেগ। অধিক চেতনের জ্ঞাপক অর্থাৎ ক্ষমতাসম্পন্ন । 
এই অধিকক্ষমতাবান্‌ চেতন স্বয়ং ঈশ্বর আর মহর্ষিরা 
শান্ত্রক্তা । ১৮ 


প্রত্যক্ষপ্রবৃততন্বাও সংজ্ঞাকন্ম্ণ? ॥ ১৯ 


ংজ্ঞা ও .কন্ম অর্থাৎ পৃথিব্যাদি জন্যবস্ত প্রত্যক্ষ 
প্রযোজ/।, এই হেতু উহা অধিক ক্ষমতাবান চেতনের 
জ্ঞাপক | যে যখন নামকরণ করে, তাহার অগ্রে নামযোগ্য 
বন্ত তাহার .৫এনাখাগ! থাকে। পিতা যে সময়ে পুভরের নাম 
রাখেন, তাহার অগ্রে নিতার প্রত্যক্ষবোগ্যই হয়। দ্গ 
আমাদিগের দৃশ্য নহে, দেবতারাও আমাদিগের প্রত "ভত 
নহেন ঃ কিন্তু এ নাম ধিনি দিয়াছেন, তীহার যে প্রত্যক্ষ, 4 
ইহা বলাই বাহুলা । আমরা যে বস্তু দেখিতে প'ই না, তাহা 
যিনি দেখিতে সমর্থ, তিনি যে আমাদিগের অপেক্ষা।:বিশিষ্ট 
অথাৎ অধিক ক্ষমতাবান, তাহা সহজেই বোধগম্য হয়। মতর্ধি 
এবং ঈশ্বরই সেউ অধিক ক্ষমতাবান্‌ আত্মা । ১৯ 


নিগ্রমণং প্রধেখনমিএ|কাশস্য)লিজম্‌ ॥ ২০ 


নিশ্ছামণ ও প্রবেশাদি. আকাশের অনুমাঁপক ।. 


বৈশেধষিক-দর্শনম্‌ । ৩৫ 


আকাশকে অবকাশ বলা যায়। বদি আকাশ না থাকিত, 
তবে স্পর্শবিশিষ্ট কোন বস্তর নির্গম, প্রবেশ, ইতস্ততঃ 
গমন প্রভৃতি ঘটিত না। বিবেচনা কর, যদি প্রাচীর ব্যবধান 
থাকে, তাহা হইলে সে প্রাচীর ভেদ পূর্বক মানুষ গমন 
করিতে সমর্থ হুয় না, বায়ুচলাচলেরও বিদ্ব ঘটে; প্রাচীর 
বদি না থাকে, তবেই তাহা আকাশ বা অবকশি বলিয়া 
কথিত; তাহাতে মানুষের প্রবেশ, নির্গম বা বায়ুর চলাচল 
অনায়াসে হইতে পারে এই নির্গম-প্রবেশাদি দর্শন দ্বারাই 
গাকাশের অস্তিত্ব অনুমিত হয় | ২৭ 


তদলিঙ্গমেকদ্রব্যত্বা কর্ম্মণঃ ॥ ২১ 


স্থৃতরাং উহা অনুমাপক হইতে পারে না। কারণ, 
কর্ম একদ্রব্য। কর্মের আশ্রয় এক একটি দ্রব্য মাত্র। 
পূর্ববসূত্রে সে সাংখ্যমত কথিত হইল, এই সুত্র দ্বারা তাহা 
খণ্ডন করা যাইতেছে। নির্গম-প্রবেশাদিকে আকাশের 
অনুমাপক বল! যায় না। কারণ, নিগম-প্রবেশাদি? কর্ম 
একৈকদ্রব্যে অবস্থিতি করে। যাহাদের নির্গগ আছে, 
প্রবেশ আছে, সেই সমস্ত বস্ততে 'নিগম-প্রবেশাদি কর্ম 
বিদ্যমান । তহুকম্মের সঙ্গে আকাশের ব্যাপ্তিসম্পাদক কোন 
সংঅব নাই। যাহাতে এ সমস্ত কণ্ন বিদ্কমান, তাহাকেই এ 
সমস্ত কর্মের সমবায়িকারণ বলে । আকাশ কর্ট্দের সদবায়ি- 
কারণ হইতে পারে না। যেখানে কার্ধ্-কারণ-সঙ্ন্ধের 


। ৩৬ বৈশেধিক-দর্শনম্‌ 1 


এভাব, অন্যগ্রকার উপধোগা সশন্ধও নাই, সেখানে নির্গম- 
প্রবেশাদি আকাশের মনুমাপক হইবে কি প্রকারে ? 
যে প্রকার অনুমানের আকার পূর্বে বলা হইয়াছে, তাহা 
দারা আকাশ সিদ্ধ হয় না; কারণ, আত্মাও স্পর্শভাবব 
বন্ত, আত্ম ছারা বদি অন্ুমিতি চরিতার্থ হয়, তাহা হইলে 
অতিরিক্ত বস্তু সিদ্ধ ভয় না; মৃতরাং আকাশের অনুমাপক 
নির্গম-প্রবেশ হইতে পারে না। ২১ 


কাবণাস্তবাঘক পিনৈধল্মাযা ॥ ২২ 


আকাশকে যে নির্গমনাদির অসমবায়িকরণ বলা 
যায় না, তাহার কারণ এই যে, অসমবায়িকারণ লক্ষণের 
অলক্ষ্যত্ব। তন্তর রূপকে বন্ত্ররূপের অসমবায়িকারণ বলা 
যায় আর বস্ত্র বন্তররূপের সমবায়িকারণ। এ বন্ত্র ও তক 
রূপ তন্তুতে সমবায়সন্বন্ধপাহাঁষ্যে অবস্থিতি করে, স্ব এ 
উহা প্রথম-কখিত অসমবায়িকারণ হইল। আত্মমনঃ- 
সংযোগকেই জ্ঞানের অসমবায়িকারণ বল" বার; উহ 
জ্ঞানের সঙ্গে একাশ্রয়ে সমবায়সম্বন্ধে অবস্থিতি করে; 
উহা দ্বিতীয়বিধ অসমবায়িকারণ। তাহা হইলেই বুঝিতে 
হইবে যে, ছুইটি বন্ত যখন কোন এক দ্রব্যে এককালে 
সমবায়সন্থন্ধে অবস্থিতি করে শা, তখন প্রথম-কথিত অস. 
মবায়িকারণ হয় না। অবয়বী বন্থর উত্পত্তির আগ্রে গুণ. 
কর্ম অবয়বে গ্রত্যক্ষ-সিত্ধ বলিয়া অবয়বী বস্তরকে অবয়ব- 


বৈষেশিকদর্শনম্‌। ৩৭ 


সংস্থিত গুণাদির হেতু বলা যাইতে পারে না। কাজেই দ্রব্য 
দ্বিতীয় অসমবায়িক।রণও হয় ন। বস্তৃতঃ দ্রব্য অদমবায়িকারণ- 
লক্ষণের লক্ষ্য নহে। দ্রব্যত্ব ও অসমবায়িকারণত্ব, এই উভয় 
পরম্পর বিরদ্ধধন্্লী; আকাশে যখন দ্রব্যত্ব বি্তমান, তখন 
উহাতে অসমবায়িকারণত্ব থাকিতে পারে না | ২২ 


সংযোগ।দভাবঃ কন্মণঃ ॥ ২৩ 


সংযোগ হেতু কর্মের অভাব হয় অর্থাৎ বাধা আছে 
বলিয়াই প্রবেশ-নির্গমাদির অভাব হইয়া থাকে। মনে কর, 
গমন করিতে করিতে প্রাচীর-সংযোগ ঘটিল; সেই সংযোগ 
হেতু বেগাদির বাধা পড়িল, কাজেই নির্গম-প্রবেশাদি 
ঘটিল না। নচেৎ আকাশের অভাবে যে প্রবেশনিগর্মাদি 
হয় না, এমন নহে; স্থৃতরাং আকাশকে প্রবেশনিরগমাদির 
নিমিত্ব-কারণও বল! যায় না। আকাশ আর অবকাশ এক 
পদার্থ নহে। প্রাচীরের ভিতরেও আকাশের বিদ্যমানত। 
আছে। যদি আকাশকে প্রবেশনির্গমাদদির নিমিত্তকারণ 
বল, আর প্রাচীরসংমোগাদি বেগাদির প্রতিবন্ধক না বল, 
তাহা হইলে প্রাচীরসন্বেও প্রবেশনির্গমাদির কোন বাধা 
থাকে না। যদি প্রাচীরসংযোগকে বেগের প্রতিবন্ধক বল, 
তাহা হইলে বেগের অভাবে কর্মের অভার বল! যাইতে 
পারে, আকাশকে নিমিত্তকারণ ব্লা অনাবশ্যক। স্থৃতরা* 

£ | 


৩৮ বৈশেধিকণদর্শনম্‌। 


বুঝা গেল যে, প্রবেশনির্গমাদির প্রতি আকাশ কোনক্জপ 
কারণই হইতে পারে না। ২৩ 


কারণগ্ণপূর্বকঃ কার্যাগুণে। দৃষঃ ॥ ২৪ 


কারণ-গু৭ কার্ধাগুণের জনক, ইহাই দৃষ্ট হইয়া 
থাকে। পুথিব্যাদি জন্যবস্তুতে যে ধিশেষগ্ণের বিষ্যমানতা 
আছে, তাহা তাহার সমবায়িকারণের গুণ হইতে উৎপন্ন । 
তন্ত্র শেতরূপ হইতে বক্সের শেতরূপ উতপন, ইহা প্রতাক্ষ 
দেখা যায়। কিন্তু শব্দ থাকিতে পারে, এরূপ জন্যবস্ত ত 
দৃষ্ট হয় না; অতএব শব্দ কাহার গুণ? ২৪ 


া্যান্থৰ। প্রীদু্ভীব্ শকাঃ শ্রম গুণ ॥ ২৫ 


স্পর্শবিশিষ্ট বস্ত্র গুণ শব্দ নহে। কারণ, কাং)।গ্তরের 
অগ্রাহুর্ভাৰ অর্থাৎ মেই শব্দের সজাতীয় শব্দ অনুভূত হয় না। 
স্পর্শবিশি যন্ত দ্বিবিধ ;--অবয়ব ও অবয়বী অর্থাৎ ক্ষিতি, 
তেজ ও বায়ু অবয়ব-অবয়বি-বিভেদে ছুই ভাগে বিভক্ত | 
সর্বদাই দৃষ্ট হয় যে, অবয়বের গুণ অবয়বীতে এবং অব- 
য়বীর গুণ অবয়বে বিষ্যমান থাকে | তত্তরূপ ও বন্ত্রূপই 
ইহার উদাহরণ । শব্দ এ সমস্ত দ্রব্যের গুণ হইলে এফরূপ 
শব্দ অবয়ব আবয়বী উভয়েতেই থাকিত; কিন্তু ভাা নাই। 
যেমন বীণার শব্দ বীণাবয়বে এবং হুদঙ্গশব্দ মুদঙ্গাবয়বে 


বৈশেধিক-দর্শনম্‌। ৩৯ 
নাই। স্বতরাং শব্দ পৃথিব্যাদি চারি বস্তুর গুণ হুইতে 
পারে না। ২৫ 


পরত্র সমবায়াৎ প্রত্যক্ষত্বাচ্চ নাত্মগুণো ন 
মনোগুণঃ ॥ ২৬ 


শব্দ আত্মার বা মনের গুণ হইতে পারে না। কারণ, 
উহা! আত্মভিন্ন বনস্ততে সমবায়সন্ধন্ধে সংস্থিতরূপে উপলব্ধ 
হয় এবং উহা বাহা প্রত্যক্ষের বিষয়। যদি শব্দ আত্মার 
গুণ হইত, তাহা হইলে “শব্ধ শুনি” এই প্রকার উপলব্ধি 
হইত না। অধিকন্তু যেরূপ “আমি স্থখী” এই প্রকার বোধ 
হয়, তদ্রুপ “আমি শব্দবান্” এই প্রকার বোধ হইতে 
পারিত । আর শব্দ যদি আত্মগ্ডণ হয়, তাহ! হইলে যে 
ব্যক্তি বধির, তাহারও শব্দনুভূতি হইতে পারে। মনের 
দ্বারাই আত্মগুণ গৃহীত হয়, বাহোক্দিয় দ্বারা হয় না। মনের 
কোন গুণ প্রত্যক্ষগম্য নহে, এই যুক্তি দ্বারা শব্দকে দিক্‌ 
অথব! কালেরও গুণ বলিতে পারা বায় না; কেন না, 
দিক্‌-কালগুণণ্ড প্রত্যক্ষগম্য নহে। সুতরাং স্থির হইল যে, 
ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরু, আত্মা, মন, দিক ও কাঁজের গুণ 
শব্দ হইতে পারে ন। । ২৬ 

পরিশেষালিঙগমাকাশস্ত ॥ ২৭ 

পরিশেষ বশতঃ অর্থাৎ পরিশেষাধীন বলিয়া শব্দ 

আকাশের অনুমাপক। শব্দ যে. আকাশের অনুমাপক, 


৪৪ বৈশেধিক-দর্শনম্‌। 


তাহাই এই সুত্রে বিবৃত হইল। একটিমাত্র বাছোক্িয়ের 
বিষয় অথচ আভাবাদিস্বরূপ নহে বলিয়া শব্দ বিশেষ গু৭।৭ 
রূপম্পর্শাদি ইহার উদাহরণ। শব্দ ষখন গুণ, তখন অবশ্য 
কোন পদার্থে অবস্থিতি করে, ঘদি এইরূপ অনুমান হয়, 
আর শব্দ কথিত অফদ্রব্যের গুণ নহে বলিয়া যদি নিম্চয় 
করা যায়, তাহা হইলে পরিশেষে শব্দগুণ দ্বারা এরূপ 
অন্টগ্রবা হইতে অতিরিক্ত অন্য একটি দ্রবা সিদ্ধ হয়। 
তাহাই আকাশ; অতএব শব্দ হইতেই আকাশের অস্তিত্ব 
সিদ্ধ হয়। ২৭ 


দুনাদনিতাহে বাযুনা বাখাতে। ২৮ 
দরবার ও শিতা্জ বায়ু দ্বারা বাখাত অর্থাৎ পরতথু 
ঘারা আকাশের দ্রব্য ও নিতন্ব বিবৃত হইয়াছে। পুর্ব্বে 
বল! হইয়াছে খে, ফেক্প বায়ুপরমাণু গুণবাম্‌, সুতরাং দ্রব্য 
আর দ্রবে জনাশ্রিত, এই হেতু নিত্যবস্, তদ্রপ আকাশও 
গুণবান্‌, এই হেতু নিত্য । ২৮ রর 


তন্বং ভাবেন ॥ ২৯ 


সন্ত থারা তত্ব বিকৃত হইয়াছে অর্থাৎ সস্তা দ্বারা 
আকাশের একত্র উল্ত হইয়াছে। সত্তা যেরূপ এক 
আকাশও তদ্রপ। ২৯ 


বৈশেষিক-নর্শনম্‌। ৪১ 
শব্দলিঙ্গাবিশেষাদ্বিশেষলিঙ্গীভাবাচ্চ ॥ ৩০ 


শব্স্বরূপ অনুমাপক একরূপ আর ভেদসাধক হেতুয়ও 
অভাব, স্থুতরাং আকাশ বু নহে, উহা এক। সত্তাসাধক 
হেতুর একরূপত্ব ও তদীয় ভেদসাধক হেতুর .অভাবনিবন্ধন 
সত্তা যেমন এক বলিয়া স্থির হইয়াছে, এখানে আকাশ- 
সাধক হেতুও সেই প্রকার একরূপ এবং আকাশভেদ- 
সাধক হেতুর অভাব বলিয়া আকাশও এক । ৩০ 


তদ্দনুবিধানাদেকপৃথক্ত্বঞ্চেতি ॥ ৩১ 
ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ে প্রথমাহ্নিকম্‌। 


একত্বের নিয়তানুগত্য নিবন্ধন একপৃথক্ত্বেও আকাশ- 
ধন্্দ। একত্বসংখ্যা যাহাতে বিদ্মান, একপৃথকত্বও তাহাতে 
অবস্থিতি করে। আকাশ এক, সুতরাং উহাতে দ্বিপৃথক্ত্বাদি 
নাই, একপৃথক্ত্বই আছে। ৩১ 
দ্বিতীয়াধ্যায়ে প্রথম আহ্িক সমাপ্ত। 





দ্বিতীয়াহ্নিকম্‌। 


শাশা্াীশাি 


পৃম্পবস্্ীয়োঃ সতি সন্নিকষে গুণান্তরা- 
প্রাদুর্ভাবো বন্ধে গন্ধাভাবলিঙ্গম্‌ ॥ ১ 


ফুল ও বস্ত্র একত মিলিত হইলে বাসে পু্পগন্ধ অনুভূত 
হয় বটে, কিন্কু অবয়বণ্ণ(নুলারে সেরূপ গন্ধের অন্ুৎপত্তি 
দ্বারাই যে বস্ত্রে গন্ধ নাই, ইহা বুঝিতে পারা যায়। ইহার 
তাৎপর্য এই যে, যদি বন্ধের উপর পুষ্প স্থাপন করা যায় 
অথব। বস্ক্রে আতর ব। মুগনাভি দেওয়া যায়, তাহা হই) 
সেই বন্ধে পুষ্প বা আতর অগব মুগনাভির গন্ধ অনুভূত ৭; 
কিন্তু সেই গন্ধ কদ6 বন্ধের নহে; উহা এ পুষ্প, 
আতর বা খুগন!ভিএই সুঙগমাংশের গন্ধ । এই প্রকার বায়ু 
প্রবাহিত হইলে সেই বাযুতে বে গন্ধ উপলব্ধ হয়, তাহ! 
বায়ুর নিজের গন্ধ নহে--উহা অন্য বস্তর গন্ধ। অবয়বে 
মে গুণ নিগ্ঘমাম থাকে, অবয়বী বস্তুতে তজ্জাতীয় গুণ জম্মে। 
ইহাকেই জগ্ঠজনকভাব বলে অর্থাৎ অবয়বিগুণের সঙ্গে 
অবয়বগুণের যে এরপ সন্ম্ধ হয়, উহারই নাম জন্যজনক- 
ভাব। অবয়বে যদি গন্ধ থাকে, তবেই অবয়বীতে গন্ধ জন্মে 
নচে জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। মনে কর, যেমন তন্তু 


বৈশেধিকনদর্শনম্‌। ৪৩ 


অবয়ব আর বস্ত্র জবয়বী। যখন বস্ত্র প্রন্তুত হয়, তখন 
তন্ততে পুষ্পাদির গন্ধ থাকে না। বন্ধ নির্দিতি হইলে যদি 
তাহার সহিত পুষ্প, মৃগনাতি প্রভৃতি মিলিত কর! যায়, তবেই 
সেই বন্ধে গন্ধের উৎপত্তি হয়; সুতরাং যখন অবয়বে গঙ্ধ 
নাই, তখন অবয়বীতে কি প্রকারে গন্ধ থাকে ? বায়ুর 
অবয়বেও গন্ধের অবিষ্ভমানতা, বাযুতেও গন্ধ থাকে কি 
প্রকারে? সুতরাং বায়ুস্থিত গন্ধ পাধিক ; উহা স্বাভা- 
বিক নহে। এই সকল বিষয়েই এখন বিচার আবশ্যক । ১ 


ব্যবস্থিতঃ পৃথিব্যাং গন্ধঃ ॥ ২ 
পৃথিবীতে গন্ধ নিশ্চত বিদ্যমান । পৃথিবীতে যে গন্ধের 
বিদ্যমানতা, উহা ওপাধিক নহে, উহা! স্বাভাবিক । দ্রব্যে 
সমবায়সম্বন্ধেই স্বাভাবিক গুণ বিষ্ানান পক্ষে; এ স্বাভাবিক 
গন্ধ পৃথিবীতে আছে, ইহা নিশ্চভ। ২ 


এতেনোঞ্তা ব্যাখ্যাতা ॥ ৩ 


ইহা দ্বারা উষ্ণত! ব্যাখ্যাত হইল। মনে কর, 
একটি চুীতে হাঁড়ি চড়াইয়! তাহাতে ঘটা কত জল ঢালিয়া 
দিলে; হাঁড়ি পূর্ণ হইল; তংপরে আগুনের জ্বালে সেই 
হাড়িপুর্ণ জল উষ্ণ হইল। কিন্ত যখন জল অন্য পাত্রে 
ছিল, চুল্লীতে চড়াইয়! মগ্লিসংঘেগ করা হয় নাই, তখন এ 
জল উষ্ণ ছিল না। এ কয় ঘটা জল এক হাঁড়ি জলের 


৪৪ বৈশেধিক-দশনম্‌। 


অবয়ব; অবয়বে থে উষ্ণতা বিদ্তমান ছিল না, অবযনবীতে 
ভাহা কি প্রকারে আদিবে? আনয়বগুখের তুল্য গুণই 
অবয়নীতে জন্মে। সুতর।ং বুঝিতে হইবে যে, জল অবয়ব, 
উহাতে ধখন উঞ্ণত| নাই, তখন অবয়বী জলেও উষ্ণতা 


থাকিতে পারে না । ৩ 
তেজস উষ্ণতা ॥ ৪ 
তেলের উষ্ণতা স্থিরীকৃত আছে। তেজের স্বাভাবিক 


গুণ উন্নতা অথব| উদ্ণম্পর্শ। ইহাই তেজের লক্ষণ) স্ৃতরাং 
জলাদিতে অভিবাপ্ডি অসম্ভব ৪ 


অগস্থ শীত] ॥ ৫ 


জলে শৈতা অছে, ইহা নিশ্চিত। জলের স্বাভাবিক 
লক্ষণ শৈত্য । ৫ 


অপরশ্থিন্পপরং যুগপৎ চিরং ক্ষিপ্রমিতি 
কাললিঙ্গানি । ৩ 


বয়সে কনিষ্ঠ হইলে কনিষ্ঠত্ব্ঞান, বয়সে জ্যেষ্ঠ 
হইলে জোয্ঠহজ্ঞান, যুগপৎ, শীঘ্র ও বিল্ঘ এইরূপ যে জ্ঞান, 
তাহাকে কালের অনুমাপক বলা যাঁয়। ৬ ও 


খব্যন্নিত্যা্থে বায়ুনা ব্যাখ্যাতে ॥ ৭ 


কালেরও দ্রধাত্ব ও নিতাত বায়পরমাণু দ্বারা ব্যাখ্যাত 


বৈশেধিক-দর্শনম্‌। ৪৫ 


হয়। যে হেতুতে বাঁযুপরমাণুকে নিত্যবস্ত বলা হইয়াছে, 
কালকে নিত্যবস্ত বলিবারও হেতু তাহা অর্থাৎ বায়পরগ।ধু 
যেমন অবযববহীন, কালও তত্রপ নিরবয়বঃ এবং এঁ কালে 
সংযোগাদি গুণ বিদ্যমান আছে। যাহা অবয়বহীন ও গুণসম্পন্ন, 
তাহাকে নিত্যবস্ত বলা যায়। ৭ 


তত্বম্তাবেন ॥ ৮ 


কালের একত সত্তা দ্বারাই ব্যখ্যাত হইয়াছে। কাল 
একমাত্র। তবে যে পল, বিপল, অনুপল ইত্যাদি 
ব্যবহার হয়, উহা কম্ীবিশেষমূলক। যেমন আকাঁশ এক- 
মাত্র; কিন্তু ঘটাকাশ, মঠাকাশ, পটাকাশ প্রভৃতিরূপ ব্যব- 
হার হয়, কালও তক্রপ। ৮ | 


নত্যন্বভাবাদনিত্যযু ভাবা কারণে 
" কালাখ্যেতি ॥ ৯ 


নিত্যন্রব্যে যুগপৎ উৎপন্ন প্রভৃতি প্রত্যয় নাই, গনিত্য- 
দ্রব্যে আছে, এই হেতু কারণকে কাল বলে। এই সূত্রের 
ভাবার্থ এই যে, কাল জন্যপদার্থের অন্যতম কারণ। জগতের 
কারণও কাল; তাহাও শ্রুতিতে উক্ত আছে। মনে কর, 
_ এই সুবর্ণ হার হয়, এই প্রকার জ্ঞান আছে; স্তববর্ণ যে 
হারের কারণ, তাহা অবশ্যই স্ববীকার্ধ্য ! “এই দ্রব্য আর এ 
দ্রব্য এক সময়ে উৎপন্ন”, “এ দ্রব্য অমুক সময়ে উদ্ভৃত' ইত্যাদি 


€ং বৈশেবিকদশনম্‌। 


কথা থে গুচলিত আছে, তদ্যারা কালকেই জন্যবস্তর অন্যতম 
কারণ বলিয়া বুঝতে পারা যায়। ৪ 
ইভ ইদমিতি যতস্তদ্দিশ্যং লিঙ্গম ॥ ১০ ১ 

ইহা, ইহা, হইতে নিকটবর্তী ব! দূরবর্তী, প্রভৃতি ঝ/বহার 
যাহা হইতে হয়, ভাঁহাকেই দিকের অনুমাপক বলা যায়। 
যদি দিক্‌ না থাকিত, তাহা হইলে নিকটত্ব ঝা দুরত্ব কিছুই 
থাকি ন।। কারণ, দিক্ই দূরই্-নিকটত্বরূপ গুণের অসম- 
বায়িকারণ ও তদ্দ্রকোর সংযোগ । দিক্‌ নিজের সংযোগকে 
আশ্রয় পুর্ববক দূরবর্তী এক পদার্থে অন্য পদার্থের সংযোগ 
ঘটায়; যে যাহা হইতে যতখানি দূরবর্তী, দিক্‌ তাহাতে তথা 
হইতে তত সংযোগ ঘটাইয়। দেয়। যদি অধিকদুরবন্তী 
হয়, তবে অধিক দ্রব্যের সংযোগ ঘটায় আর যদি অল্লদূরক ; 
হয়, তবে অল্লসংযোগ ঘটাইয়া থাকে । যদি সমান সংযোগ 
হয়, তবে আপনার আপনি বুঝিতে হইবে অর্থ/ৎ "নিকটও 
নয়, দূরও নয়। ১০ 


দ্রবান্থনিত্যন্বে বায়না ব্যাখ্যাতে ॥ ১১ 


বাষু ঘারাই দরবার ও নিত্যত্ব ব্যাখ্যাত। ইহার তাঁতপধ্য 
এই যে, বাযুপরম1ণুই নিত্য ও দ্রব্য বলিয়া উক্ত; কারণ, 
জব্যাশ্রিত নহে । আর গুণের বিদ্তমান্ত। আছে বলিয়াও 
বা বলা গিয়াছে: তজপ দিকৃও দ্রব্যের আশ্রিত নহে, 


বৈশেষিক দর্শনম্। ৪1 


গথঠ5  গুণবিশিষ্ট ; সুতরাং উহাকেও দিন বলিতে 
হইবে। ১১ 


তত্বম্তাবেন ॥ ১২ 


তন্ধ শব্দে একন্ন। গদিকেরও তত্ব সন্তান্বারা:ব্যাখ্যাত । 
ইহার তাঁৎপর্ধ্য এই যে, দিকৃকে নানা বলিবার কারণ নাই, 
বরং এক বলিবার কারণ আছে । স্থতরাং দিক্‌ এক। ১২ 


শাবানা দন নানাত্বম॥ ১৩ 


দিকের যে অনেকত্ ব্যবহৃত হয়, তাহ! কেবল কার্ধ্য- 
ভেদে। উপাধিভেদকেই কার্ধ্যভেদ বলে। মনে কর, 
এক অখণ্ড কাল যেমন পল, বিপল, অনুপল ইত্যাদি নামে 
কথিত হয়, সেইরূপ দিক এক হইলেও বাম, দক্ষিণ এবং 
ভানুর উদয়াস্ত প্রভৃতি উপাধি ( ভেদক ধর্ম) দ্বারা উত্তর, 
দক্ষিণ, পুর্ব, পশ্চিম প্রভৃতি নানা নামে অভিহিত হয়। ১৩ 


আদিত্যসংযোগাদৃভূতপূর্ববাদ্ভবিষ্যতো 
ভূতাচ্চ প্রাচী ॥ ১৪ 


ভূত, ভাবী বর্তমান আদিত্যসংযোগ হইতেই প্রাচী 
(পূর্ধব ) এইরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে । অর্থাৎ ভূত, ভাবী ও 
বর্ধমান যে দিনের হউক না কেন, একদিনের ভাম্ষরোদয় 


৪৮ বৈশেধিক-দর্শনম | 


যে ভাগে স্থির করিত, সেই ভাগই পুর্ব নামে ব্যবহৃত 


হইবে । ১৪ 
ভথ| দক্ষিণা প্রতীচী উদীচী চ॥ ১৫ 


এ প্রকারেই দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর এই প্রাকার ব্যবহার 
হইয়। থাকে৷ আবণাদি ছয় মাসে ছুই প্রহরকালে ভাস্কর- 
দেবের স্থিতিস্থল যে ভাংশে দৃষ্ট হইবে, তক্সিকটস্থ দিকের নাম 
দক্ষিণ কিন পূর্ববদিখুখ হইয়। দীড়াইলে দক্ষিণে যে অংশ 
গাঁকে, ভাহাকেই দক্ষিণদ্ক্‌ বলিতে হইবে এবং যে ভাগ 
বামদিকে থাকিবে, তাহাই উত্তর । জস্তাচল-নিকটস্থ দরিকৃকে 
পশ্চিম বলে আর সুমেরুর নিকটবর্তী দিকৃই উত্তর | এই যে 
নির্ণয়ের কথা বলা হইল, ইহ| ভিন্ন অন্য প্রকারেও এ সমস্ত 
দিকের উপাধি নির্ণয় করা যাইতে পারে । ১৫ 


এতেন দি5ন্তরালানি ব্যাখ্যাতানি ॥ ১৬ 


ইহা দ্বার! দিগন্তরালও ব্যাখ্যাত হইল। কোণচতুফ- 
য়কে দিগন্তরালে কহে। ভেদকধর্ম অবলম্বন পূর্বক যে 
প্রকারে পূর্ববাদি চারিদিক্‌ নির্ণাত হইল, সেই প্রণালীতেই 
কোণচড়্টয় নির্ণীত হইবে । উদয়াচলনিকটবর্তী হইয়া! 
স্থমেরু-বাবহিত যে দিক্‌, তাহাকেই অগ্নিকোণ বলে। স্ুমেরু- 
বাবছিত হইয়া অস্তগিরি-নিকটস্থ দিই নৈর্ধতকোণ বলিয়! 
অভিহিত অস্তগিরিনিকটবর্তী ও সুমেরুসমীপস্থ দিকৃকে 


রর | বৈশেষিক-দর্শনম্। ৪৯ 


বায়ুকোণ বলে আর স্থমেরুনিকটস্থ ও উদয়গিরিসমীপন্থ 
দিক্‌ ঈশানকোণ বলিয়! নির্দিষ্ট । ১৬ 


সামান্যপ্রত্যক্ষা্বিশৈষা গ্রত্যযক্ষাদূবিশেষ- 
স্মৃতেশ্চ সংশয়ঃ ॥ ১৭ 


যদি ধর্দিজ্ঞান, ব্যাপ্যদর্শনের অভাব, কোটিদয়ের জ্ঞান 

ও সম্নিকর্ষ থাকে, তবে সংশয় হয়। কিংবা সাধারণ ধর্মযুক্তু 
ধর্মমজ্ঞাণ, ব্যাপ্যদর্শনের অভাব ও কোটিদ্বয়ের জ্ঞান এবং 
সন্নিকর্ষ ইত্যাদি যদি থাকে, তবে সংশয় হইয়! থাকে 1 দিক, 
কাল ও আকাশ সর্বববাপী; সর্বপ্রকার পরিচ্ছিন্ন বস্ততেই 
ইহাদে, সংযোগ বিদ্যমান। এই তিনটির মধ্যে .কাল ও 
দিকের বিষয় বল! হইয়াছে; আকাশেরও কিয়দংশ কথিত 
হইয়াছে। স্থির হইয়াছে, আকাশের হেতু শঙ্জ ; সেই শব্দের 
বিষয় এখন ব্যাখ্যাত হইতেছে । শব্দে যে গুণত্ব ও নিত্যত্ব 

' সংশয় আছে, সম্প্রতি সেই মন্দেহের নিরাস কর! প্রয়ো- 
জন। সন্দেহ কেন হয়? যে বিভিন্ন ধর্ম্ঘয় সন্দেহের 
বিষয় হয়, সন্দেহ উৎপত্তির অগ্থে সেই ছুটি ধর্টের সমানাধিক- 
রণধর্ন্ম এই স্থলে আছে, এই প্রকার বোধ হয়, সেই ধর্ম্মদ্বয়ের 
স্মরণ হয় এবং ধর্ম্ঘধয়ের মধ্যে কোন একটি ধর্মের ব্যাপ্য- 
ধর্ম্মান্তর লক্ষিত ন! হয়, তখন প্রত্যক্ষের সাধারণ কারণ- 
সন্িকর্ষ অর্থাৎ নেত্রসংযোগ ইত্যাদি থাকিলেই সন্দেহ হুয়। 
মনে কর, একটি শাখাপ্রশাখাশূন্ত বৃক্ষের একটি গুঁড়িমাত্র 

রি 


কি 
৫5 টশেষিক-দর্শনম্‌। 


দণ্ডায়মান আছে। তুমি দুর হুইতে উহ দেখিয়া উহার দ্ডায়- 
মানভাব হৃদয়জম করিলে । তখন তোমার এইরূপ জ্ঞান 
হইবে যে, এই ঘে দণ্ডায়মানভাব, ইহা মুড়। গাছেও থাকে, 
আবার মনুষ্যাদি অন্যত্রও দৃষ্ট হয়। কাজেই তখন স্থাপু 
বলিয়া! নির্ণয় করিতে পার, এরূপ ব্যাপ্যদর্শন ঘটিল না। 
শুক্ধ শাখাদির ভগ্নাবশেষ হ্ম্বাংশাদিই স্থাণুত্বের ব্যাপ্য ; 
কারণ, এই প্রকার শুঙ্ধ ভগ্রশাখার সত্তা স্থাণু ব্যতীত অন্াত্র 
অসম্ভব। তাহা যদি ন| বুঝ| যায়, তবে আর ব্যাপ্যদর্শন 
ঘটিল ন।; তখন স্থাণুত্ব ও স্থাণুত্বাভাব উভয়ই স্মৃত হয় 
এবং দূরস্থিত দগ্ডায়মান পদার্থে সেই ভাবদ্বয়ের অব্যবস্থিত 
সমাবেশ পূর্ববক আমরা সন্দিপ্ধ হই। আমাদের মনে হয় 
«এ পদার্থ স্থাণু £কি না?” যে ধর্মঘয় সন্দেহের 
দর্শনশান্সে তাহাকে কোটি বলে। যে পদার্থে এর", 'ন্দেহ 
হয়, তাহাকে ধনী কহে! এইরূপ সন্দেহ হইলেই তুমি 
গুঁড়ির নিকটবর্তী হয়! তাহার অগ্রদেশে শুক্ষ শাখাঁভঙ্গের 
চিহ্ন দর্শন করিলে । তখনই তোমার অর সন্দেহ থাকিল না; 
বাংপ্যদর্শন ঘটিল। ১৭ 


দৃষটগ্চ দৃষ্টবৎ ॥ ১৮ 


রর ূর্ধবদৃষ্টের অনুরূপ ধর্ম পরিদৃষ্ হইয়া! সন্দেহের 
উৎপত্তির কারণ হয়। সন্দেহ দ্বিবিধ ;__বহির্ববিয়ক ও 
অন্তবিষয়ক। বহিবিষয়ক সন্দেহও আবার দ্বিবিধ?__ 


5৮ বৈশেধিক-দর্শনম্‌। ৫১ 
প্রথমতঃ একাধিক স্থলে কোন একটি ধর্ট্দে ছুইটি ঝ্টির 
সামান।পিবনখাবোধ জন্মিলে যে সন্দেহ হয়। দ্বিতীয়তঃ 
বিভিন্ন সময়ে একই স্থলে কোন একটির ধর্ম ছুইটি কোটির 
মাদান।ধিনর 1দ্ানখুলন। এই অষ্টাদশ সূত্রে প্রথম 
প্রকারের বহিবিষয়ক সন্দেহ প্রদর্শিত হইতেছে। পূর্বে 
দেখা গিয়াছে যে, দগায়ম[নভ|ব মুড়াগাছে ও মনুখ্যে উভয় 
স্থানেই থাকে । এ যে দুরস্থিত পদার্থে দগ্ডায়মানভাব দৃষ্ট 
হয়, উহা! তছুভয়ের অনুরূপ । প্রষ্টা ব্যক্তি একস্থলে দশায়. 
 মানভাবে স্থাপুত্বের সামান|ধিকরণ্য দর্শন করিয়াছে আর 
অন্য স্থলে তদভাবের সামানাধিকরণ্য দেখিয়াছে, কাজেই 
দুইটি কোটির সামানাধিকরণ্য একাধিক স্থলে জ্ঞীত হইল। 
তথুপরে যে সময় এ দুরস্থিত পদার্থে তত্তল্য দণ্ডায়মানভাব 
দৃষ্ট হইল,তখন তাহার সন্দেত জন্মিল। ইহাই প্রথমপ্রকা- 
রের সন্দেহ । ১৮ ্ 


যথাদৃষটমযথা দৃষটহ্াচ্চ ॥ ১৯ 


এক প্রকার দৃষ্ট পদার্থ ঘদি অন্য প্রকারে পরিদৃষ্ট হয়, 
তাহা হইলেই মন্দেহাুণন্ডির হেতু হইয়া থাকে। এই 
সূত্রে দ্বিতীয় প্রকার সন্দেহের বিষয় কথিত হইল। বিবেচন! 
কর, ভূমি পউলকে ' একবার দর্শন করিয়াছ। যখন দেখিয়।: 
ছিলে, তখন পটলের মস্তকের কেশবিন্যাপের দিব্য পারি- 
পা্য দৃষ্ট হইয় ছিল। তখন তুমি তাহাকে একরূপ দেখিলে । 


৫২ বৈশেধিক-দরশনম্‌। 


আবার তুমি কিছুদিন পৰে দেখিলে, পটলের মস্তুকে 
কেশ নাই-_নেড়া। তখন আবার পটল তোমার নিকট 
অন্যভাবে দৃষ্ট হুইল। যদি কোন সময়ে পটলের 
মন্তক বন্ুারা আবৃত থাকে, তাহ। হইলে তোমার 
সন্দেহ হইবে যে, গটল কেশবিন্তাসে অলঙ্কৃত কি না? 
এখানে একাধিক স্থলে কেশ-কেশাভাঁবের সামানাধিকরণ্য 
পটলত্বে গৃহীত হয় নাই; পরম্থ এক পটলেই পৃথক সময়ে 
হইয়াছে। অতএব ইহাকেই দ্বিতীয় প্রকারের বহিবিধিয়ক 
সন্দেহ বল! যাঁয়। ১৯ 


বিদ্বা।ইবি্াাতশ্চ মংশয়ঃ ॥ ২০ 


প্রম। ঝ| ভ্রম, এ প্রকার সন্দেহ জন্মিয়। থাকে । ইহার 
মধ্মার্থ এই যে, আন্তর বিষয়কেই আন্তধিষঘ়ক 7 | 
অন্তরের বন্ত জ্ঞান। বিবেচনা কর, তুমি এই সূত্রটি পড়িয়া 
অনুশীলন করিয়া একরূপ বোধগম্য করিলে। তগুপরে 
তোমার মনে হইল যে, আমি যাহা বুঝিলাম, ইহ| প্রকৃত কি 
না? কারণ, আমি বুঝিয়াছি, এই প্রকার বোধ বা জ্ঞান, 
ভ্রমবিষয়েও হইতে পারে, আবার প্রথ।-পিষয়েও হইতে পারে। 
কাজেই জজানময়ন্তরূপ ধর্মী কোটিদয়ের সামানাধিকণ হইল। 
জ্ঞানাখ্য ধন্্ীতে এই জ্ঞানদূল প্রমাত্বসন্দেহকেই আস্তর 
সংশয় বলে। স্খাদিধক্্ীতে যে এই প্রকার সন্দেহ, ভাহা- 
কেও জান্তর সংশর বল! ঘায়। ২০ 


বৈশোঁষধক-দশনম্‌।, ৫৩ 


শো্রগ্রহথাণো যোহ্থঃ স শব্দঃ ॥ ২১ 
শ্রোত্র দ্বার যে জাতিমতড পদার্থ গৃহীত হয়, তাহাকে 
শব্দ বলে। শব্দন্বরূপ ধন্সীতে যে সন্দেহ হয়, তাহার অগ্রে 
ধন্মী স্থির কর! কর্তব্য। এই কারণেই শব্দ কাহাকে বলে, 
তাহা বলা যাইতেছে । শ্রোত্রেন্দ্িয় দ্বারা যে বস্তু গ্রহণ 
করা যায় অথচ যাহার সমানজাতীয় পদার্থ বু, তাহাঁকেই 
শব্দ বলে । ২১ 


তুল্যজাতীয়েদর্থান্তরভূতেযু বিশেষস্ত 
উভয়থা দৃষ্ট্বাৎ ॥ ২২ 


ইহ] প্রত্যক্ষ দেখ! যাঁর যে, সজাতীয় বিজাতীয় 
দুই স্থলেই অর্থাৎ শব্দত্বে ও শোত্রগ্রান্থন্থে অবৃত্তি। তজ্রপ 
শব্দত্বাদি জ্ঞান শব্দে হওয়াতে শব্দ গুণ অথবা দ্রব্য বা কর্ম, 
এই প্রকার সন্দেহ জন্মে । ২২ 


একক্রব্যত্বান্ন দ্রব্যম্শী ২৩ 


একমাত্র দ্রব্যে অর্থাৎ সমবায়সম্থান্ধে বি্বামান বলিয়া শব্দ 
দ্রব্য নহে । দ্রব্য দ্বিবিধ ;--অসমবেত ও অনেকসমবেত। যে 
দ্রব্য সাবয়ব নহে, যেমন পরমাণু, আকাশ প্রভৃতি, তাভাকে 
অসমবেত কহে এনং যে ভ্রব্য সাঁবয়ব, তাহাকে অনেক- 
সমবেত বল! যায়। কারণ, একটি অবয়ব দ্বারা কার্য্যের 
উৎপত্তি হয় না; দেই সাবয়ব দ্রব্য স্বীয় সমস্ত অবয়বেই 


৫৪ বৈশেধিক-দর্শনম্‌। 


সমবেত । সুতরাং £দেখ| যাইতেছে যে, শব্দ অসমবেতও 
নছে, অনেকসমবেতও নহে, উহা কেবলমাত্র সমবেত; 
কাঁজেই উহাকে দ্রব্য বল। যায় না । ২৩ 


নাপি কর্ম্মাইচাক্ষুষত্বাৎ ॥ ২৪ 


শব্দকে কর্মাও বলা যায় না। কারণ, উহা চাক্ষুষ 
প্রত্যক্ষের বিষয় নহে । যদি এমন কথা বল যে, শব্দ কর্ম 
বিশেষ, কোন কোন চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের বিষয়, ইহা স্বীকার 
করিলেও বায়ু প্রভৃতির কন্ম ত তাহা নহে, অথচ তাহা 
কর্দাবিশেষ। তন্রপ শব্দ যদিও চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের বিষয় 
স্পন্দন না হয়, তথাপি কন্ম হইবে না কেন? এই আশঙ্কার 
উত্তরে বলা যাইতেছে যে, বায়ুর স্পন্দন কোনরূপ বা 
প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে পারে না; কিন্তু চাক্ষুষ প্রত *র 
অযোগ্য এবং অন্যরূপ বাহ প্রত্যক্ষের যোগা, এ প্রকার 
কর্ম একটিও দেখাইতে পারিবে ন1। শব্দ এই প্রকারই হইয়া 
থাকে; উহা কর্ম্মবিশেষ নহে। ২৪ 


গুণস্য সতোহপবর্গঃ কর্মভিঃ সাধন্থ্যম্‌ ॥ ২৫ - 


শব্দকে যদি গুণ বল, তাহা! হইলেও উহা! আগ্টবিনাশিহ 
শব্দ ও কর্ট্দের সাধর্শ্য মাত্র। বেরপ ভাবত্ব-সত্তাদি ধর্ম 


নানাপদার্থের সাঁধন্্য হইলেও সেই সমস্ত পদার্থের অভেদ- 
সাধক হইতে পারে না, সেইরূপ শব ও কর্মের সাধন্্য_ 


ন্ট 
বৈশেধিক-দর্শনম্‌। ৫৫. 
যদি আশুবিনাশিত্ব হয়, তথাপি তাহা তদ্দয়ের অভেদসাধক 
হয় না। যদি বৈধন্ম্যের অভাব থাকে, তবেই অভেদসিদ্ধি 
হয়, কেবলমাত্র সাধন্ম্যে হয় না । ২৫ 


সতো। লিঙ্গাভাবাৎ ॥ ২৬ 


শব্দের নিত্যতা সম্বন্ধে কোন প্রমাণ দৃষ্ট হয় না। শব্দ 
নিত্য, স্থৃতরাং শব্দ ও কর্মের আশুবিনাশিত্ব সাঁধন্দ্য হইতে 
পারে না। স্থতরাং আশুবিনাশিত্বহেভু দ্বারাও শব্দ ও 
কর্মের শভেদসিদ্ধি হয় নাঁ। মীমাংসকেরা এইরূপ বলিয়া 
থাকেন; কিন্তু বেশেমৈকর মতে ইহাও সঙ্গত নহে। কারণ, 
শবের নিত্যতা সম্বন্ধে কোন প্রমাণ দৃষ্ট হয় না। ২৬ 


নিত্যবৈধশ্্যাৎ ॥২৭ 


বৈলক্ষণ্যকে বৈশ্য কহে। নিত্যবস্তর সহিত শব্দের 
বিধন্থর্য বিদ্যমান । যাহা সর্ববকালস্থায়ী, তাহাই নিত্যবস্ত । 
শব্দ তদ্রুপ নহে। যদি জ্িজ্জাসা কর যে, শব্দও ত সর্বদা 
স্থায়ী। তাহার উত্তর এই ঘে, সে কথা বলা চলে না; কারণ, 
সর্বদা ত শব্দের শবণ হয়'লা। আপত্তি করিতে পার যে, 
ঘরে যখন আলোকি নাই, কিন্কু ঘট আছে, আলোক “অভাবে 
যেরূপ দেই ঘট দেখা -যাঁয় না, আলোক থাকিলেই প্রত্যক্ষ 
হয়, তজ্রপ শব্দ থাকিলেও যদি উচ্চারণ ন| হয়, তবে তাঙা 
আত হয় না, যখন উচ্চারণ হয়, তখন শর্ত হইয়া »থাকে? 


৫৬ বৈশেধিকদর্শনম্। 


যেরূপ আলোক বাঞ্তক আর ঘট ব্ঙ্গ্য, ত্রপ উচ্চারণ 
বাক আর শব্দ ব্যঙ্গ। এ কথার উত্তর এই যে, যদি 
আলোক ও ঘটের ন্যায় শব ও উচ্চারণের ব্যঙ্গব্যপ্ীকভাব 
হয়, তাহা হইলে. ঘটদর্শনে যেরূপ মালোকধারী প্রদীপাদি 
অনুমিত হয় না, তজ্রপ বাকা শুনিয়া উচ্চারক ব্যক্তিরও 
অনুমান হইত না; বন্ত্বতঃ তাহা নহে; শব্দ ব্যঙ্গ হইতে 
গারে না ২৭ 


অনিত্যশ্চায়ং কারণতঃ ॥ ২৮ 


শব্দ কারণসাপেক্ষ, এই হেতু উহা অনিত্য | কাঁরণ|দীন 
বস্তককেই অনিতা বল। যায় ; শব্দও কারণাধীন বলিয়া 
অনিত্য। ২৮ 
ন চাসিদ্ধং বিকারাৎ ॥ ২৯ 


তারতম্য আছে বলিয়া কারণসাঁপেক্ষত্ব শব্দে অসিদ্ধ হইতে 
পাঁরে না । শব্দে উচ্চানুচ্চ ভারতমা আছে অর্থাৎ ফোন শব্দ 
উচ্চ, কোন শব্দ অনুচ্চ। উচ্চারণের তারতম্যেই এই প্রকার 
ভেদ ঘটে । ধীরে উচ্চারিত হইলেই অনুচ্ঠ শব্দ হয় আর 
লবেগে উচ্চারিত হইলেই উচ্চ শব্দ হইয়! থাকে । স্থৃতরাং 
দেখ| যাইতেছে যেনউচ্চারণের সহিত শব্দের কার্ধকারণাভাঁব 
বিদ্যমান । কারণের অবিদামানে তাহার অবস্থাভেদে কার্য্যের 
অবস্থাভেদ ঘটিত নাঁ। অতএব শব্দে যে কারণসাপেক্ষত্ব 
আছে, ইছা! সিদ্ধ হইল। ২৯ 


.. বৈশেধিকর্শনমূ। খে 
অভিবাক্তৌ দোষাৎ ॥ ৩০ 
আরও কারণসাপেক্ষত্ব মানিতে হয় এই জন্য যে, অভি- 
ব্যক্তি পক্ষে দোষ বিদ্যমান আছে । ৩০ 
সংযোগাদ্বিভাগাচ্চ শব্দনিষ্পত্তিঃ ॥ ৩১ 
সংযোগ,বিভাগ ও শব্দ এই তিন হইতেও শব্দের উৎপত্তি 
হইয়া থাকে । এখন সংযোগ হইতে কিরূপে শব্দ উৎপঙ্গ হয়, 
তাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে ।_-মনে কর, একটি নাগা- 
রায় বা চক্কায় ঘ। দেওয়। হইল,অমনি শব্দ উৎপন্ন হইল; এই 
শব্দই সংযোগ হইতে জাত? বিভাগ হইতে যে শব্দ উৎপন্ন 
হয়, তাহা এইরূপ ;--মনে কর, একটি বাঁশকে লক্মালম্ছি 
মধাভাঁগে যদি চিরিয়া ফেলা যাঁয়, তাহ! হইলে তাহা হইতে 
শড়চড়” শব্দের উৎপত্তি হয়। ইহাঁকেই বিভাগোৎপন্ন শব্দ 
বলে। এখন শব্দ হইতে শব্দের উৎপত্তি কি প্রকারে হয়, 
তাহাও বল! যাইতেছে । কোন স্থানে একটি শব্দ হইল? 
সেই শব্দ হইতে ক্রমে ক্রমে শ্রোত্রেন্টিয়ে নভোদেশে শব্দ 
জন্মিলেই তাহা প্রত্যক্ষ হয়, এই শব্কেই শবদোতপন্ন শব্দ 
বলা যাঁয়। যদি এই সমস্ত উৎ্পারদককেই অভিবার্জীক বল, 
তবে নাগারায় ঘা দিলেও বর্ণমাল1 শ্রবণগে(চর হউক । যদি 
বল যে. ধ্বনি ঘংযোগাদিজনিত, কিন্তু বর্ণ নিত্য ও অভিব্যঙ্গয। 
তাহার উত্তর এই যে, নিয়ত অপ্রত্যক্ষ ও উৎপত্তি-নাশের 
অনুভব নিবন্ধন যদি ধবনিকে জন্য বলিতে হয়, তাহা হইলে 
দেই অনুভবে বর্ণকে জন্য বলিলে দোষ কি ? ৩১ 


৫৮ বৈশিষিক-দর্শনমূ। 
লিঙ্গাচ্চানিত্যঃ শব্দঃ ॥ ৩২ 

নুম[পক আছে বলিঘ্বা শব্দকে অনিত্য বলা যায়। যাহা 
আোত্রেন্দিয়ের এ্রাহথ গুণ, ভীহাকেই অনিত্য কে; যেমন 
ভেরীধ্বনি | ককানারি বর্ম শ্রোহোপ্রয়ের গুণ, কাজেই অনু- 
মান যে, উহ! অনিত্য | ৩২ 

দ্বয়োস্ত প্রবৃত্তোরভাবাৎ ॥ ৩৩ 

বর্ণ নিতা, কেন না, উভয়ের প্রবৃন্তি অনুপপন হয়। 
ধাহাদের মতে শব্দ নিতা, বিবাদীর মতে তাহারা এই বলিয়া 
দেধারোপ করেন বে, গুরু বিদাদ|51, শিষ্য বিদ্যাগৃহীতা। 
এখানে বিদ্যাশবে বর্ণমালাগয় শাস্ত্র বুঝায়। বর্ণ যদি স্থায়ী 
বস্ত না হইত, তাহ! হইলে দ[ন-প্রতিগ্রহে প্রবৃত্তি ঘটিত না; 
যাহার যে বস্তু আছে, সে তাহাই দান করিতে সমর্থ; তাহার 
নিকট গ্রহীত। যায়; বর্ণ যদি অনিত্য হয়, গুরুর "১ 
থাকিবে কেমন করিয়া? দানই বা হইবে কোন্‌ বন্তর ? 
দানপ্রতিগ্রহে গ্রহীত।রই ঝ| প্রবৃত্তি হইবে কেন? ৩৩ 

প্রথমাশবা।ৎ ॥ ৩৪ 

শবের নিতাত্ব সিদ্ধি প্রথম! শব্দ হইতেও হয়। শ্রুতির 
অর্থ, প্রথম। থক্‌ ভ্রিবার পাঠ্য। খক্‌ বর্ণমরী। বর্ণ যদি নিত্য 
হয়, তাহ। হইলে “তিনবার পাঠ্য, এ কথা বলা অসঙ্গত। 
একবার পাঠেই এক থকের বিলোপ হয়, তাহার পুনঃ পাঠ 
সম্ভব নহে) দি পুনঃ পুন; পাঠ না হয়, তাহা হইলে 


বৈশেধিক-দর্শনমূ। ৫৯ 

“তিনবার পাঠ্য" বলাও অসম্ভব । স্ৃতরাং শব্দ অনিত্য হইতে 
গারে না, উহা! নিত্য । ৩৪ 

সং্প্রতিপত্তিভাবাচ্চ ॥ ৩৫ 

প্রত্যভিজ্ঞা কারণেও শব্দকে নিত্য বল যায়। সাধারণতঃ 

কথাপ্রসঙ্গে অনেকেই বলিয়া থ!কেন, “সেই করিতাটি কি 

বল ত?” এ স্থলে “দেই কবিতাটি” অর্থে পূর্ববানুভূত কবিতা। 

বুঝিতে হইবে । কবিতা যদি নিত্য না হয়, তবে পুর্ববানুভূত 

কবিতা আসিবে কোথা হইতে ? সুতরাং শব্দ যে নিত্য, 
তাহ স্থিরীকৃত হইল । ৩৫ 

সন্দিগ্ধাঃ সতি বনুত্তে ॥ ৩৬ 

বনুত্ব বিদ্যমানেও শব্দকে ব্যভিচারী বলিতে হয়। ককা- 

রাদিভেদে বর্ণ বহুবিধ বটে, কিন্তু উচ্চারণভেদে ভিন্ন, 

হভ্জন্য বাঁধক হয় না; কারণ, স্বরুূপতঃ যাহা ভিন্ন, তৎসমস্ত 

স্থলেও এ প্রকার অধায়ন, বার বার করণব্যবহার, প্রভািঙ্ঞ। 


ও শ্াতি বিদ্যমান। ৩৬ 
সংখ্যাভাবঃ সামান্যতঃ ॥ ৩৭ 


ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ে দ্বিতীয়াহিকম্‌। 
জাতিকে লইয়াই সংখ্যাব্যবহার হয় । বর্ণ পথ্চশটি 
প্রভৃতি যে ব্যবহার, উহা! বর্গত বিশেষ. বিশেষ জাতি কত্ব, 
খত্ব, গন্ব ইত্াদিকে লইয়াই হয় অর্থাৎ পঞ্চাশ শ্রেণীর. বর্ণ, 
ইহাই জভিপ্রেত। ৩৭ 
ইতি দ্বিতীয় অধায়ে দ্বিতীয় আহ্বিক সমাপ্ত । 


হুট নলেরাসজিরাদে 


স্রভীন্মোহুক্খ্যান্্৪ ॥ 


প্রথমাহ্িকম্‌। 


স্পা পাঠক: ৩ 


প্রসিদ্ধা ইন্দিয়ার্থ।ঃ ॥১ 

ইন্জিয়ার্থ প্রসিদ্ধ অর্থাৎ নূপাদিকেই ইন্দরিয়ার্থ বলা যায়। 
এখানে ইন্দিয়ার্থ শব্দে পৃথিবা।দিকেও ধরিতে হইবে । এই 
তৃতীগাধায়ের প্রথম আহিকে আত্মার বিষয় বিবৃত হইবে। 
আত্মার অন্টিগসিদ্ধি জ্ঞান দারা হইয়! থাকে। সাক্ষাকার- 
রূপ জ্ঞানের ন্যায় স্পষ্ট জ্ঞান আর নাই, এই জন্য সম 
জ্ঞানের মধো সাক্ষাৎকারজ্ঞানই শ্রেঠঠ ৷ বিষয়াদিতেদে 
সাক্ষাৎকার ভিন্ন ভিন্ন ॥ আত্মার অস্তিহ্সিদ্ধার্থ সর্বববিধ 
সাক্ষাৎকাঁরকে একেবারে গ্রহণ না করিয়া রূপসাক্ষাৎকার, 
রসসাক্ষাকার প্রভৃতি এক একরপ সাক্ষাকারকে গ্রহণ 
করিলেই হয়। এই সমস্ত বুঝাইবার জন্যই রূপাদির কথা 
উ্িত হইল। এই রূপাদির স্বরূপ কি প্রকার, তাহা 
স্পটভাবে না দেখাইলেও, শবের স্বরূপপ্রদর্শন দ্বারাই 
রূপাদির স্বরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে অর্থাৎ কেবলমাত্র চক্ষুঘর্ণরা 
যাহা অনুভূত হয়, তাহাকেই রূপ বলে; রসনা দ্বার। যাহ! 


% 


বৈশেধিক-দর্শনম্‌। ১ 


গৃহীত হয়, তাহাকেই রদ কহে, ভ্রণেন্দ্রিয় দ্বারা যাহা গৃহীত 
হয়, তাহাকেই গন্ধ বল৷ যায় এবং কেবল ত্তবগিক্দ্িয় দ্বারা 
যাহার অনুভূতি হয়, তাহাকে স্পর্শ কহে। রূপ ও স্পর্শের 
লক্ষণে যে কেবল” শব্দের উল্লেখ হইল, তাহার কারণ এই 
যে, তাহা না বলিলে ঘটপটাদি দৃশ্য ও স্পৃশ্য পদার্থেও অতি- 
বাপ্তি ঘটে। মন্ার্থ এই যে, প্রত্যক্ষসিদ্ধ রূপত্বাদি জাতিই 
রূপাদ্ির লক্ষণ । ১ 
ইন্দিরা প্রসিদ্িবিন্দিয়।থেভ্যোইর্াস্তরস্য হেতুঃ ॥ ২ 
জ্ঞানসাধনীভূত ইন্দ্রিয়, রুপাদি গু৭ ও অপরাপর জড়- 

পদার্থ হইতে যে আত্মা ভিন্ন, এই জ্কানের কারণ ইন্দরিয়ার্থ- 
সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎকারও যখন গুণপদার্থ, তখন রূপাদি- 
সাক্ষাৎকার নিশ্চয়ই কোন দ্রব্যে বিদ্যমীন। যে দ্রব্যের গুণ 
সেই সাক্ষাৎকার, তাহাই আত্মা । “*ইন্দিয়ার্থসাক্ষাৎকার” 
বলিতে ইন্দ্রির ও রূপাদিসাক্ষাকার এই উভয় অর্থই গৃহীত 
হুইতে পাঁরে। অতএব নপাদিসাক্ষ1গুকাৰ যেমন আত্মার 
অস্তিত্বসাধক বলিয়। উক্ত হইয়াছে, ইন্ক্রিয়কেও তক্রপ আত্মার 
অন্তিত্বসাধক বলা যায়। কারণ, ইন্দ্রিয় জ্ঞানের সাধক ; যাহা 
সাধন (করণ), তাহা কর্তার আশ্রিত; সেই কর্তাই আত্মা 
এ প্রকারেও আত্মার অস্তিত্ব ঘিদ্ধ করা যায়। ২ 


সোহনপদেশঃ ॥৩ 


ইন্দ্রিয় অথবা তদ্গ্রীহ্য শলশরীর জ্ঞানের আশ্রয়দ্বরূপে 


চি 


৬২ বৈশেধিক-দর্শনম্‌। 


গ্রহণীয় হয় না। যদি বল, সাক্ষাৎকারের বিদ্যমানতা কোন 
ব্যে থাকে বটে, কিন্তু সেই দ্রব্য যে ইন্দ্রিয়াদি হইতে পৃথক্‌ 
তাহা স্বীকার করি কেন ? ইন্দরিয়কে বা স্থুলশরীরকেই 
সেই সাক্ষাৎকারের আশ্রয় বল! য'উক। জ্ঞানের সাধন যদি 
ইন্সিয্ হয়, তাঁহাকে কর্তাও বলিতে পারি অথবা ইন্দ্রিয় যদি 
সাধন হয়, তবে শ্বীরই কর্তা হউক ? এই প্রশ্নের উত্তরে 
বল। যাইতেছে যে, তাহা হয় না, তাহা বলিতে পাঁর না। ৩ 


কারণীজ্ঞানাৎ ॥ ৪ 


কারণ, জ্ঞানের বিদ্যমানতা "কারণে নাই। ইন্্িয় ও “দৃহ 
এই ক্রব্যদ্ধয়ের উৎপত্তি পৃথিব্যাদি হইতেই হইয়াছে। সেই 
পৃথিন্যাদি4 যে পরমাণু, তাহাই ইন্দ্রিয় প্রভৃতির চরম কারণ। 
পরমাণুতে যে গুণ বর্তমান,তজ্জাতীয় গুণ তৎকার্যো থকিবে : 
পার্থিব পরমাণুতে রূপ বিদ্যমান, স্কুল পৃথিবীেও রূপ দৃষ্ট 
হয়; .যদি বল, ইন্দ্রিয় অথবা দেহে জ্ঞান আছে, তবে স্বীকার 


করিতে হইবে যে, পরমাণুতেও জ্ঞানের বিদ্যমানতা বর্তমান । 
বস্ততঃ তাহা নহে। ৪ ূ 


কার্ষোষু জ্ঞানাৎ ॥৫ 


কেন না, সেই কারণঙ্গাত জ্ুবোর মধ্যে কোন কোনটিতে 
জ্ঞান বিষ্বামান। যদি কারণে জ্ঞান থাকে, ভবে তদীয় সর্বব- 
প্রক্কার কাধ্যেই জ্ঞান থাফিবে। সর্ধঘপ্রকার স্থূল পৃথিবীতে 


বৈশেধিক-দর্শনম্‌। ৬৩ 


যে কূপ আছে, তাহার হেতু এই যে, পার্থিব পরমাণুতে রূপ 
বি্মান। কিন্তু তোমার মতেও কেবলমাত্র ইন্দ্রিয় অথবা 
দেহাদি কোন কোন কার্ধা দ্ুব্যেও জ্ঞান বিছ্বামান আছে | ৫ 


অজ্ঞ[নাচ্চ ॥ ৬ 


সেই কারণজাত অনেক বস্তুতে জ্ঞান আছে কি নাই, 
তাহারও কৌন প্রমাণ দেখা যায় না। অর্থাৎ তে(মাকে 
স্বীকার করিতে হইবে যে, সেই কারণজাত বস্তর মতে কোঁন 
কোনটিতে জ্ঞান আছে। ইহাও প্রত্যক্ষ দেখ যায় যে, 
অনেক জড় বস্তুতেই জ্ঞান থাকে না কিংবা এ সমস্ত দ্রব্যে 


যেজ্ঞান আছে, তত্পন্বন্ধেও কোন প্রমাণ দেখা যায় না। ৬ 


অন্যদের ছেতুরিত্যনপদেশঃ ॥ % 


হেতু সাধ্য হইতে পৃথক্‌, সুতরাং সাধ্যের ভাদাস্মাসংযুক্ত 
হেতু হেতুমধ্যেই গণ্য নহে। যদি জন্যজনকভাব না থাকে 
অথবা তাদাত্থ্য না থাকে, তবে অনুমাপক হেতু হয় ন1; 
সুতরাং ইন্দিয়স্থ করণত্ব আত্মার অনুমাপক হয় না। কারণ, 
করণত্বের সঙ্গে কর্মৃপ্রবর্তিতত্বের জন্যজনকভাব নাই, 
তাদাত্যুও নাই। এইরূপ আপত্তি যদি করা যায়, তাহা'র 
উত্তর বলিতেছি ।--যদদি তাদাত্ম্য থাকে, তাহ! হইলে অনুমা- 
পক হয় না; যদ্দি সাধ্য ও হেতু এক হয়, তাহা হইলে 
অনুমিতির অগ্রেই ত তাহা নিশ্চিত হইয়া থাকে ; তবে আর 


৪: র বৈশেধিক-দর্শনম্‌ । রঃ 


_ অনুষিতির প্রয়োজন.কি 1 অনুমিতির অশ্রে পরামর্শ আব- 

** শক; সেই পরামর্শপক্ষে যে হেতু আছে, এই প্রকার নিশ্চয় 
ত্বক হয়। অতএব সাধাহেতু যদ্দি এক হয়, তবে তাহা 
অনুমাঁপক হয় না; হেতৃ যদি তাদাত্ঘটিত হয়, তবে সাধ্য- 
হেতুর একত্বও নিশ্চিত। স্ৃতরাং অনুমিতির উপযোগী 
তাদাত্থ্য হয় না। ৭ 


অর্থীন্তরং হার্থাস্তরম্তানপদেশঃ ॥ ৮ 


এক বস্তু যে অন্য বস্তর সাধক হইবে, ইহা অসম্ভব । 
যদি বল, হেতুর সঙ্গে যদি ষাধ্যের তাদাত্্য থাকে, তবে 
অনুমিতি হইবে না, তাহ! হইলে কি যে কোন এক পদার্থ অন্য 
পদার্ের সাধক হইতে পারে? না, তাহ! হয় .'। যে 
দ্রবোর সঙ্গে যাহার ব্যাপ্ডিসন্বন্ধ বিদ্যমান, সেই কপ্তিযুক্ত- 
রূপে কোন স্থলে যদি হেতুজ্ঞান হয়, তাহ! হইলে তথায় 
অনুমিতির উপযোগী হইয়। থাকে । তাহ! যদি না হয়, তবে 
কেবল বহ্ছি হইতে ধুম জাত, এই হেতু, এ স্থলে ধূম বিছামান, 
কেবল এই প্রকার জ্ঞাত হইলেই যে বহ্িজ্ঞান হইবে, তাহা 
নহে, এই স্থলে বহ্ছিব্যাপ্াধুমসম্পন্ন, এই প্রকার জ্ঞান 
জন্মিলে যেরূপ অগ্নি অনুমিত হয়, তক্রপ অপর কোন দ্রব্য 
যাহা অগ্নি হইতে জাত নহে, তাহাও যদি এ প্রকারে জ্বাত 
হওয়া যায়, তাহা হইলেও অনুমিতি হইবে । ৮ 


| বৈশেধিক-নর্শনষ। টু ৃ ৫ 
_ সংযোগিসমবায্যেকার্থসমবায়িবিরোধি চ ॥ ৯ | 


ংযোগী, সমবায়ী, একার্থসমবায়ী ও রিরোধী ইহারাও 
অনুমাপক হয়। জন্য কিংবা জনক দ্রব্য বলিয়া নহ্বে, যদি 
ব্যাপ্তি থাকে, তবে সংঘোগ। প্রসৃতিও হেত হইয়া অন্ুমিতির 
উপযুক্ত হয়। এখন সংযোগী কাহার নাম, তাহা বিকৃত 
হইতেছে ।__জন্-জনকভাব অবিদ্যমানেও সংনোগা ধীনব্যাপ্ডি- 
সম্পন্ন হইয়া যে হেতু সাধ্যের অনুমাপক হয়, তাহাকেই 
সংযোগী বলে। যেমন চর্দ্দের সঙ্গে দেহের কার্য্যকা'রণভাব 
নাই, নিরস্তর লংযোগই বিদামান। দেহে সংযোগ থাকা 
হেতু চর্ম দেহের ব্যাপক, এই ব্যাপকতাকে সংযোগসমাৰ- 
চ্ছিন্ন বল! যায়, অতএব এই ব্যাঞ্চি সংযোগাধীন। এখন 
সমবায়ী কাহাকে ঝলে, তাহাও বলা যাইতেছে ।-_সাধ্যব্যাপ্তি- 
সম্পন্ন হইয়৷ যে হেতু অনুমাপক হয়, সেই হেতু ব্যাপ্তি 
কিংরা সাধ্যসমবায়ঘটিত হইলে তাহার নাম সমবায়ী। পরস্ত 
সাধ্যের ব্যাপকতা ও হেতুর ব্যাপ্যতা উভয়ই যদি সমবায়- 
সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হয়, তবে সেই হেতুর নাম একার্থনমবায়ী। 
আর যে হেতুঁতে বিরুদ্ধভাবজন্য ব্যাপ্তি কিংবা ব্যাপকতা- 
জ্ঞানের বিষয় হুইয়া অনুমিতিজনক হয়, 'তাহার নাম 
বিরোধী হেতু । ৯ 


কাধ্যং কার্য্যাস্তরম্য । 
সার ছে হইয়া থাকে। জঙ্গের 


৬৬ বৈশেষিক-র্শনম্‌। 
রূপ একার্থসমবায়ী। কেন না, জলের রূপ তাহার স্পশের 
অনুমাপক। এখানে “সই "রূপের ব্যাপকত্ব আর সেই 
স্পর্শের ব্যাপ্ত্ব উভয়ই সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন। কারণ, 
জলের স্বচ্ছশ্থেত রূপ সমগ্র শীতষ্পর্শাধিকরণে বিদ্যমান; 
এই স্পর্শাধিকরণে বিদ্যমানতাই ব্যাপকতা । জিজ্ঞাস্য 
হইতে পারে যে, সেই বিদ্যমানতা কোন্‌ সম্বন্ধে? তাহার 
উত্তর এই যে, উহা! সমবায়সন্বন্ধে, বস্তুতে "দমবায়সম্থদ্ধেই 
গুণ বিদ্যমান থাকে। এই কারণেই সমবায়সম্থন্ধ ব্যাপকতা" 
বচ্ছেদক বলিয়া কথিত । আর যদি জিজ্ভাঁসা কর যে, যাহাতে 
শীতম্পর্শ বিদ্যমান, তাহ! শীতম্পর্শের কোন্‌ সম্বন্ধ হেতু অধি- 
করণ ? তাহার উত্তর এই যে, সমবায়সন্তদ্ধ হেতু। এই 
কারণে ব্যাপ্তাকেও সমবায়সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন বলা যায়। বস্তুতঃ 
ঘে স্থলে সমবাঁয়গন্বন্ধে সাধা আর সমবায়সন্বদে হেতু, 
তথায় এ হেতু একার্থসমবায়ী বলিয়া! গণ্য | ১০ 
বিরোধ্যভূতং ভূতম্য ॥ ১১ - 
অবিদামান হেহ যদি বিদ্যমানের অনুমাপক হয়, তবে 
ভাহা। বিরোধী হেতু নামে কথিত। খনঘটা দেখ! গেল, 
কিন্তু বর্ণ হুইল না। তণুকালীন অনুণপন্নবর্ষণ অথবা 
বর্ষণের অনুতপত্বি, ইহা দ্বারা অনুমিত হইল যে, বায়ুসঞ্চা- 
লিত মেঘ হইয়াছে! বায়ুসঞ্চালিত মেঘ হইতে বর্ষণ হয় না 


বলিয়া ইহার নাম বিরোধমূলক অনুমান। এই অনুমানের 
হে্ুও বিরোধী নামে অভিহিত । ১১ 


চি 


বৈশেধিক-দশনম্‌। ৬ 


ভূতমতৃতস্ত ॥ ১২ 


যদি বিদ্যমান হেতু অবিদ্যমানের অনুমাপক হয়, তাহা 
হইলে উহাকে বিরোধী হেতু কহে। বায়ু হ্বার। মেঘ সঞ্চা- 
লিত হইতেছে । এই যে সঞ্চালন, ইহা! দ্বারা বর্ষণের অনু 
পত্তি অথবা অনুৎপন্ন বর্ষণের অনুমিতি হইতেছে । বায়ু দ্বার! 
মেঘের সঞ্চালন ও বর্ষণ এক সময়ে এক স্থলে হয় না, হৃতরাং 
এ বিদ্যমান বাযুসঞ্চালনকে অপরবিধ বিরোধী হেডু বলিয়া 
গণ্য করা যায়। ১২ 


ভূতো ভূতন্ত ॥ ১৩ 


বিদ্যমান বিরোধীও বিদ্যমান পদার্থের অনুমাপক হইয়া 
থাকে। অর্থাৎ একরূপ বিরোধী আছে-যাহা বিদ্যমান 
থাকিলেই অন্য বিরুদ্ধ পদার্থের অনুমান হইয়া থাকে । ইহার 
একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে | মনে কর, কোন বনের 
নিকট উপস্থিত হইয়া তুমি দেখিলে, একটি সর্প ভয়-সম্রমে 
ও রোধবশে সেই বনমধ্যভাগে দৃষ্টি করিয়া আস্ফালন করি- 
তেছে। তত্দর্শনে বুঝিতে হুইবে যে, এ বনমধ্যে বেজি 
আছে। আস্ফালনকারী সর্পেরও বিদ্যমানতা এ স্থলে আছে, 
আবার বেজিরও বিছ্বামানতা আছে। ইহাঁকেও বিরোধী 
ঘেতু বলা যায় ; অতএব:বিরোধী হেতু ব্রিবিধ হইল । ১৩ 


্ বৈশেষিক-দর্শনম্‌ । 


প্রদিদ্ধিপূর্বিকত্বাদপদেশস্থা ॥ ১৪ 


যদি ব্যাপ্তি প্রসিদ্ধিপর্বব হয়, তবে তাহাঁও হেতুর 
উপযোগী হয় অর্থাৎ তাহাকেও হেতু বলা যায়। এই জন্য 
সকরণকত্ব হেতু আত্মার অনুমাপক হইয়া « -শ। অর্থাৎ 
যাহা ব্যাপ্য হেতু, তাহ পক্ষদেশে সংশ্িত, ইহ। : হইলেই 
অনুমিতি হয়। ১৪ 


অপ্রসিদ্ধোহনপদেশোহসন্‌ সন্দিন্ষশ্ঠানপদেশঃ : 


পরামর্শের বিরোধী হেতুঁকেই হেত্বাভাস বছে উহা! 
ত্রিবিধ ;--মপ্রসিদ্ধ, অল ও সন্দিপ্ধ। প্রকৃত সাধে ঢাপ্তি 
ষে হেতুতে প্রসিদ্ধ নহে, পক্ষবৃত্তিহথ যে হেতুতে অবিদ ন,যে 
হেতুর আশ্রয়পক্ষে পক্ষতাবচ্ছেদক 'নাই, এই তি। প্রকার 
হেঁড়ুকেই অপ্রসিদ্ধ হেতু বলে। সাধ্যের অধিকরণে যে 
হেতুর অবস্থিতি নই, তাহাকে অসৎ বলা যায়। এই অসৎ 
হেতুকে বিরুদ্ধ হেতৃও বলা হয়। যে হেতু সাণাসন্দেভের 
উৎপাদন করে, তাহাকে সন্দিগ্ধ হেতু কহে। সন্দিদ্ধের আর 
একটি নাম ব্যভিচারী । .৫ 


মন্মাদ্‌্বিষাণী তস্মাদশ্বঃ ॥ ১৬ 


এই গর্দত শৃঙ্গবিশিষ্ট, স্ৃতরাং এটি ঘোটক। প্রথমে 
হেতু স্থির করিয়া পরে অনুমান করিতে হয়। হেতু যদি 


বৈশেষিকদর্শনম্‌। ৬৯ 


ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হয়, আর পক্ষে আছেহুএই প্রকার ভ্রান্তিশুন্য 
নিশ্চয় হয়, তবেই অনুমানও জ্রান্তিশূন্য হয়; তাহা না 
হইলেও যদি অনুমান ভ্রান্তিশৃন্য হয়, তবে বুবিতে হইবে 
যে, তাহা হেতুর গুণে হয় নাই, উহা! ভাগ্যগুণে হইগাছে। 
ঈশ্বর বল, আত্ম। বল, পরলোক বল, জন্মীন্তর বল, এতৎ- 
সমস্তই অনুমানসাপেক্ষ ৷ অনুমানে ভ্রম ঘটে কেন, যদি 
তাহ! না জানা যায়, তাহ! হইলে অত্রাস্ত অনুমানের উপাযাগী 
হেতু নিরীত হয় না। যে সমস্ত হেতুফে আশ্রয় ররিয়। অনু- 
মান করিলে অনুম।ন ভ্রান্ত হইতে পারে, তাহাকে হেত্বাভান 
বলে। আর অন্রান্ত অনুমানের উপযুক্ত ব্যাপ্তি পক্ষ-ধর্ম- 
তাসম্পন্ন হেতুকেই স্ধেতু বলা যাঁয়। এই সম্বন্ধে একটি 
দৃষ্টান্ত গরদর্শন করিলেই সম্যক্‌ ইদয়ঙজ্গম হইবে । মনে কর, 
তুমি আছ এবং তোমার সঙ্গে অন্য একটি লোকও আছে। 
তুমি দেখিলে, দুরে একটি গর্দভ চরিতেছে। তাহার কান 
ছুটি দেখিয়৷ তোমার জ্ঞান হইল, উহা! শৃঙগ। তোমার সঙ্গী 
লোক কিন্তু বুঝিল যে, উহ! গর্দভের কর্ণ। তোমার সঙ্গী 
সেই গর্দভের পুচ্ছও দর্শন করিয়াছে। তখন তোমরা ছুই জন 
পরস্পর বিরোধ আরম্ত করিলে; তুমি বলিতেছ শৃঙ্গ আর 
তোগার লমভিন্যাহ।রী বলিতেছে কর্ণ। তখন তোমরা এ 
গর্দতটিকে একটি পশু বলিয়াই জান, গর্দভনামধারী পণ্ড 
বলিয়া! জান না। এটি কোন্‌ পণ্ড; ইহা নির্ণয়ের জন্য 
তোমর! উভয়েই ব্যগ্র হইলে। ইত্যবসরে একটি বিশেষজ্ঞ 


খ্ক 


ৰ্5 বৈশেধিক'দর্শনস 


ব্ক্তি তোমাদের শিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি কোন 
কথ। বলিলেন ন!, কেবল দেখিতে লাগিলেন, তোমরা কি 
প্রকার অনুমানে উপস্থিত হও । তুমি বলিলে, যখন শৃঙ্গ 
আছে, তখন এ পশুটি থোটক। তোমার সঙ্গী হাস্য করিয়া 
বলিল, বা! ভুমি শিং দেখিতেছ কোথায়, উহা যে কর্ণ, 
বিশেষতঃ যে পশুর শিং থাকে, সেকি ঘোটক হয়? ঘোড়ার 
তশিং নাই। এ কথাতেও তুমি তোমার জিদ ছাড়িলে না। 
তখন উপস্থিত তৃতীয় বান্তি তোমাকে বলিলেন, 
“মহাশয়! আপনি বিবাদ কিনেছেন কেন, আপনার সঙ্গী 
লাহা বলিতেছেন, এ কথাই ঠিক।” তখন তোমার পরাজয় 
হউবে। এখানে তোমার প্রযুক্ত হেতুকে অপ্রসিদ্ধ হেতু ব! 
বিরুদ্ধ হেতু বালে। যে স্থলে শৃঙ্গ আছে, তথায় অশ্ব 
বাণ্তি নাই। এক স্থানে শৃঙ্গ ও অশ্বস্ব থাকা অফ || 
বাহ তে সাধোর মংশয় হইয়াছিল, দে স্থলে অনুমানাথ তূমি 
উদ্ভত হইয়াছিলে, সেই দুরবন্তী পশুতে শৃঙ্গ নাহ, কাজেই 
হেতুতে পক্ষবৃত্তিত্ব রিল না; স্থতরাং শৃঙ্গ 'অপ্রসিদ্ধ' হেতু। 
এ স্থলে সাধ্য অশ্ব, উহার অধিকরণ অশ্ব, তাহাতে শুঙ্গের 
অবিষ্যমানত|) স্ৃতরাং “বিরুদ্ধ” হেতু হইল 1১, 


বস্মাদূবিযাণা তস্মাদৃগৌরিতি চানৈকাস্তিকস্ঠোদাহরণম্‌ ॥১৭ 


শৃঙ্গবিশিষ্ট ; সৃতরাং এটি গো, এই প্রকার স্থলই 
ব্যভিচারীর দৃষ্টান্ত । 


বৈশেধিক-দর্শনম্‌। ৭১ 


সাধ্যের অধিকরণে বে হেতু বিদ্যমান এবং সাঁধ্যাভাবের 
অধিকরণেও যে হেতু বিদ্যমান, তাহাকে প্রধান ব্যভিচারী 
বলে; ইহাঁকেই সাধারণ বল! যায়। যে অধিকরণে সাধ্য বা 
সাধ্যাভাব নিশ্চয় বি্ভমান, তাহাতে যে হেতু থাকে না, তাহা 
কেও ব্যভিচারী বলে। এইরূপ ব্যভিচারীকে অসাধারণ 
বলা যায় আর যে হেতু একেবারে জগদ্ব্রঙ্গ।ছে সাধ্যসাধনার্থ 
_ অবলম্ঘিত হয়, সাধ্য যে স্থলে নাই, সে স্থলেও থাকে, সে 
অপরবিধ ব্যভিচারী, তাহাকে অনুপসংহারী কহে। ১৭ 


লাগ্োম্দিযাপসিল্লি কর্মাদ্সনি*15 হে তদন্যাজ ॥১৮ 
ইতি তৃতীয়াধ্যায়ে প্রথমাহিকম্‌। 

যেজ্ঞান আত্ম। হইতে আর ইন্দিয়ের সঙ্গে বিষয়সম্বন্ধ 
হইতে জন্মে, তাহাকে আত্মার অস্তিত্বদাধক সদ্ধেতু বলে। 

আত্মার অস্তিত্ব যে অনুমানে সিদ্ধ হয়, সেই অনুমান- 
বিষয়ীভূত হেতুকে সদ্ধেতু বলে, উহা হেত্বাভাস নহে। 
আত্মার অস্তিত্বসিদ্ধযর্থ জ্ঞানকে অবলম্বন ঃপুর্ববক যে হেতু 
গৃহীত হয়, তাহাতে অসিদ্ধ্যাদি দোষ নাই ; এই জন্তই উহাকে 
সন্বেতু বলে । ঈশ্বরাদি অনুনান সন্বন্ধেও এই প্রকার সন্ধেতু 
নিশ্চয় করা কর্তব্য ।১৮ 


" তৃতীয়াধ্যায়ে প্রথমাহ্নিক সমাপ্ত । 





দ্বতীয়ান্ছিকমূ। 


শশা ওপীশিশী 


আছ্সেন্দ্য।সিনিকর্ষে জ্ঞানস্থ ভাবোহ্ভাবশ্চ মনসো লিঙ্গম্‌ ১ 


আতা, ইঞ্জিয় ও বিষয়ের সম্বন্ধ বিষ্ভমানেও যে জ্ঞানের 
উৎপত্তি ও অনুৎপত্তি, তাহা মনের অনুমাপক জানিবে। 

আত্ম কাহাকে বলে? হার দ্বারা মন পরিচাণিত হয়, 
খর নাম তাত্মা। কোন্‌ হেতু আত্মার অস্থিত্বসাধক, 
তাহা বিবৃত হইবে। তবে একটি কথা আছে। মনও ত দূ 
হয় না; যদিমনের অস্তিত্ব ও স্বরূপ সিদ্ধন! হয়, তাহা 
হইলে আত্মার অস্তিসাধক হেতুও সিদ্ধ হয় না। এই 
জগ্য অগ্রে মনের অস্তিত্ব ও স্বরূপ বলা, যাইতেছে।- বল 
বস্তুই জড়, কেবল আত্মা জ্ঞানবান। আতু! ঢই প্রকার; 
-জীবাত্মা ও পরমাত্বা অথবা জীব ও পরমেশ্বর + জীবাত্ম 
নানাবিধ; কিন্তু ঈশ্বর এক। ঈশ্বরের জান বিনস্বর নহে; 
কিন্তু জীবাত্বার জ্ঞান উতপত্তিবিনাঁশবিশিষ্ট। জীবাম্াও 
অনেক প্রকার ;--গ্রতযক্ষ, অনুমিতি ও স্মৃতি। ইহাদের 
মধয প্রত্যক্ষ শ্রেষ্ঠ। যেবস্ যে বিষয়ের প্রত্যক্ষ হয়, 
তশুসহ ইন্্িয়ের সম্বন্ধ ঘটিলে জাত্বাতে প্রত্যক্ষ হইয়া 
থাকে । সেই সময়ে “আমি প্রত্যক্ষ করিতেছি, প্রত্যক্ষ- 
কর্তার এইয়প জ্ঞান হয়। ইহাদ্বারা এই স্থির হইল যে, 


হবৈশেহিকনর্শনম্। ৭৬ 


প্রত্যক্ষে ুইটির প্রয়োজস;--এক বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্িয়ের 
স্বন্ব, আর আত্মা । পরম এই ছুইটি হইলেও সকল সময়ে 
জ্ঞানের উৎপত্তি হয় না। যে সময়ে তুম কোন প্রকার 
বিষয়চিস্তায় অথবা অভীষ্টদেবের ধ্যানে নিমগ্ন থাক, সে সময়ে 
তোমার সম্মুখবর্তী পদার্থও ভোমার প্রত্যক্ষদৃট হয় না। 
তুমি গাঢ় চিন্তায় ডূবিষ্া আছ, অথচ চক্ষু চাহিয়া রহিয়াছ, 
সেই চক্ষুরিন্দ্িয়ের সম্মুখে সংসার-রজমঞ্চের যবনিকা উন্মুক্ত 
রহিয়াছে, কিন্তু সে অভিনয় তোম।র দৃষ্ট হইতেছে না, সংসা- 
রের কোন শব্দই তোমার শ্রবণপুটে প্রবিষ্ট হইতেছে ন1) 
অনেক সময় এইরূপ যে ঘটে, ইহার কারণ কি? ইহার কারণ 
কেবল অন্যমনস্কতা। এমন আর একটি পদার্থ প্রত্যক্ষের 
অন্রে প্রয়োজন, যাহা না হইলে তখন তোমার প্রত্যক্ষ হইবে 
না। সেই বস্তুটি কি? তাহা ঘনঃসন্নিকর্ধ বলিয়া জানিবে। 
অর্থাৎ ষে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ করিতে হইবে, সেই ইন্দির- 
য়ের সঙ্গে চিত্তের সংযোগ থাকা চাই । যে সময় তুমি গাঢ় 
চিন্তায় নিবিষ্ট, সে সময় তোমার মন গুঢশ্থলে বিদ্তমান থাকে, 
মন যদি তথায় থাকিল, তবে আর চক্ষুরাদি ইন্ড্রিয়ের সঙ্গে 
তাহার সংযোগ হইবে ধি প্রকারে ? কাজেই প্রত্যক্ষ ঘটে 
না। এই জন্য মন শরীরব্যাপী বা বিভু বলিয়! কথিত হইতে 
পারে না। মনক্কে শরীরব্যাপী অথবা বিভু বলিলে সমস্ত 
ইন্দ্রিয়ের সঙ্গেই তাহার সম্বন্ধ থাকে, গাড় চিন্তার সময়েও 
তাহার অভাব ঘটে না, কাজেই তত্থারা প্রত্যক্ষের আপদ্িও 
ক 
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নিবারিত হয় না। সৃতরাংইহা দ্বারা বুঝা গেল যে, মন 
আছে ও তাহ! সুগম । প্রত্যক্ষের অন্য অন্থা যত কারাই 
থাকুক না কেন, ইন্জ্য়ের সঙ্গে যদি এ সূনম মদের সংযোগ 
ন! ঘটে, তবে প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। ১ 


তস্য দ্রব্যত্বানত্যন্কে বায়না ব্যাখ্যাতে ॥ ২ 


বাযুপরম1 দারা মনের দ্রবাত্ব ও নিত্যন্থ ব্যাখ্যাত হয়? 
বারু-পরমাণু নিত্য বস্ত ; কেন না, উহা! গুণবান এবং দ্রঝে 
আশ্রিত অথবা অসমবেত | কাজেই মনও তজ্জপ নিতা বস্তু । 
মনের সহি ইন্দ্িয়ের সংযোগ যখন স্মীকার করিতে হইয়াছে, 
তখনই স্থির হইয়াছে যে, মন গুণবান্। আবার সন্কে যখন 
সষ্মন বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে, তখন পরমাণুন্থরূপ তি 
সৃন্মন বলাই সঙ্গত; তাহা না হইলে মনের উৎপত্তি 'নাশ 
্বীকার্ধ্য হইয়া পড়ে অথচ অকারণ অগ্রানাণিক উতৎপি- 
বিনাশ স্বীকার করা নিচ্ষল। আপত্তি করিতে পার যে, 
আতিতে প্রমাণ পাওয়া যায় ঘষে, মন উৎপন্ডি দিশাশ-বিশিষ্ট। 
তাহার উত্তর এই যে, শ্রগতিতে এপ প্রমাণও দেখ! যায় 
যে, মৃত্যুর পরেও মন থাকে । মনের সাহায্যেই আত্মা জন্মা- 
স্তর গ্রহণ করে। যদ্দি দেহের উৎপত্তি-নাশের :সগে মনের 
উৎপত্তিনাশের সম্বন্ধ না থাকে, তাহা হইলে মনের উৎপত্তি 
বলিতে দেহসম্বন্ধমাত্রই বোদ্ধব্য হয়। মনজীবের জন্মাস্ত- 
রের সহায় হইলেও এবং নিত্য হইলেও, নরদেহ হউক, পণ্ু- 


বৈশেষিক-দর্শনম্‌। ৭৫ 
দেহ হউক, কোন একটি দেহের সঙ্গে সম্বন্ধ হইলে তবে স্ুখ- 
ছুঃংখ-ভোগ হইয়া থাকে, অন্থযপ্রকার জ্ঞানাদিও হয়, নচেশ হয় 
না|; কাজেই মনের যে এই কার্যকরী অবস্থা, ইহা দেহের 
সঙ্গে সন্বস্ধা না হইলে ঘটে না ।২ 


প্রবত্বাযৌগপহাজ ঞ্।নখৌগপগ্ঠ।চ্চৈ কম্‌ 15 

যুগপৎ নানা প্রবত্বের অসুপত্তি ও যুগপৎ নানা জ্ঞানের 
তন্ুপঞ্টিজশ্যাই মন এক । 

এক একটি মন প্রত্যেক দেহে অবস্থিত | একেবারে 
অধিক মন এক দেহে থাকে না। এক দ্রেহে অনেক মন 
থাকিলে এককালে অনেক বিষয়ের 'প্রধন্ঠ জন্মে, এককালে 
আনেক জ্ঞানের উৎপত্তি হয়; কিন্তু তাহ! হয় না। ফল কথা, 
প্রত্যেক দেহে একটি মনের অধিক নাই ৩ 


প্রাণপাননিনে 15 বজীবনমনে।গতীন্দ্িয়ান্তরবিকারাঃ 
স্ুখুনবচাদ্েযপ্রযত্বাশ্চ।ত্বনো। লিঙ্গানি ॥ ৪ 


প্রণাপান ব|যুর ক্রিয়া, নিমেষোস্মেষ, জীবন ( ক্ষত- 
স্থানপুর শাঁদি;চিন্তপরিচ( লনা ), ইন্দ্রিয়বিকার, সুখ, দুঃখ,ছেষ, 
প্রযন্র--এই গলি আত্মার অনুমাপক। 

জ্ঞান ও সাঁক্ষাৎকীরই যে কেবলমাত্র আত্মার অনুমাগক, 
তাহা নহে, প্রাগক্রিয়াদিকেও আত্মার অনুমাপক বলিয়া 
জানিবে শ্বাসপ্র্খস--প্রাণবায়র কিয়া; মল্সত্যাগাদি 
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অপানবাযুর ক্রিয়া ; এই সুকল ক্রিয়া যাহার প্রযত্বে সম্পন্ন 
হয়, তাহাকেই আত্ম। বলে। বক্রগতি--বায়ুর নৈসর্গিক 
ক্রিয়া; কিন্তু প্রাণবার প্রভচির ক্রিয়া উর্ধাগতি ও 
অধেগতি; বায়ুর এই যে গর্গ।বপধায়, প্রত বিনা ইহা 
সম্পাদিত হইতে পারে না) সে প্রযতু প্রত্যক্ষ আমা- 
দিগের বোধগম্া হয় না বটে, কিন্তু প্রত আছে, ইহা 
নিশ্চিত: তাহা না হইলে নিসগবিপধ্যয় ঘটে না। 
সর্বদ। দেখা ঘা যে, বাঁযু বে সময় স্বয়ং প্রবাহিত হয়, 
তশ্কালে টবক্রভাবেই প্রবাহত হইয়া থাকে; কিন্তু যখন 
তালবৃন্তসঞাণন করা যায়, তখন বায়ু উদ্ধবা অধোদিকেও 
গুবাহিত হয়; উহা! যত্রসাপেক্ষ ; কাজেই প্র।ণক্রিয়াদিস্থলেও 
এই যে বায়ুর অনৈসগিক গতি, ভাহাও বন্দরসাপেক্ষ ; সই 
বত্বুবিশিষ্ট পদার্থই আতা । কন্ম বন্বিধ; কোন "কান 
কর্পোর কারণ সংযোগবিশেষই দৃষ্ট হয় । ইহার উদাহরণ রৃক্ষা- 
দির কম্পন অর্থাৎ বায়ুর সংযোগ ঘটিলেই বুক্ষা্দির কম্পন 
হইয়া থাকে। আবার কোন কো? স্থানে দূ হয় যে, 
সংযোগ যদি ন| ঘটে 1কংবা সমান সংযোগ ঘটে,তাহা হইলেও 
কর্মের উতপত্তি হয়, কোন কোন সময় হয় না। ইহার 
একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে । মনে কর. তুমি তি 
ধীরগতিতে বাটার দিকে যাইতে । হুঠাশ তোমার ল্মরণ 
_ হুইল ষে, খ্যাশবাক্ষের চাবীটি বাহিরে ফেলিয়া আসিয়াছ। 
যেমন এই কথা মনে পড়িল, অমনি ত্বরিতগতিতে প্রধাধিত 


বৈশেষিক-নর্শনম্‌। ৭৭ 


হইলে। এই যে স্বরিতগন্িবূণ কর্ম, ইহার কারণ 
প্রযত্ব। এই প্রকার নেত্রের উন্মেষনিমেষরূপ ষে কর্ম, 
তাহাও প্রযত্ুনাপেক্ষ; তাহর কারণ সংযোগবিশেষ নহে। 
ধাহার অস্তিত্বে ক্ষতস্থলের পুরণ হয়, তাহাকে আত্মা কছে। 
যখন কোন স্থান ক্ষত হয়, তখন কিয়শুকালগধ্যে, তাহা যে 
আবার পূর্ণ হইয়া উঠে, ইহা জীবিতের লক্ষণ। যাহাতে 
আত্মার সম্বন্ধ আছে, তাহাকে জীবিত বল! যায়। কাজেই 
ক্ষতপুরণাদিকেও আত্মার অস্তিত্বের অনুমাপক বলিতে 
হইবে । স্বেচ্ছানুসারে এক এক বিষয়ে যে মনকে অভি- 
নিবিষ্ট কর! যায়, সেই যে মনোনিবেশ, তাহাও আত্মার 
অস্তিত্বের অনুমাপক। ধাঁহার প্রেরণাতে মন বন্তুবিশেষে 
অভিনিবিষট হয়, তাহাকেই আত্মা! কহে। এখন ইন্দ্রিয়ের 
বিকার বলিতে কি বুঝিতে হইবে, দৃষ্টাপ্ত-প্রদর্শন দ্বা%া 
তাহা নিৰৃত হইতেছে ।_-মনে কর, তুমি পূর্বে একদিন 
একটি আমড়াফল ভক্ষণ করিয়াছ। কিছু দিন পরে একদা 
আর একটি আমড়াফল তোমার হাতে আসিয়া উপস্থিত 
হইল; যেমন তুমি উহা পাইলে, অমনি তোমার জিহ্বায় 
জল-নিঃদরণ হইল। লোভ বশতই জল-নিঃসরণ হইল 
সন্দেহ নাই। এই যে লোভ, ইহা সেই আমড়াকলের তমরস- 
জ্ঞানমূলক | এই অগ্ররসমূলক জ্ঞানকে অনুমানমূলক 
বলিতে হইবে; তাহা না হইলে তখন ত তোমার স্বাদ গ্রহণ 
হয় নাই যে, রসপ্রভ্যক্ষ বলিতে পার। আমুমান করিতৈ 


৭৮ বৈশেষিক-দর্শন্মূ। 


হইলেই ব্যাপ্তিদ্রানেল প্রয়োজন | যিনি সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, 
দ্বেষ ও প্রযাত্বের আশ্রয়, তাহাকে আত্মা বলিয়া জাঁনিবে | ৪ 


তন্ দ্রবাত্নিতাতে বানা ব্যাখ্যাতে ॥ ৫ 


বায়ু ঘারাই আত্মার ভ্রব্যত্ব ও নিত্যত্থ ব্যাখ্যাত হয়। 
আত্মাকে দ্রব্য বলি কেন ?_-গভতানাদি গুণ আছে বলিয়া। 
আত্মাকে শিত্য বলি কেন ?--উহা অনমবেত অর্থাৎ গগনবৎ 
নিরবয়ব বলিয়া । ৫ 


যজ্ঞরত ইতি সন্গিকষে এ1হাক্ষ। ভানাদ্‌- 
দুষ্টং লিঙ্গং ন বিদ্যতে ॥ ৬ 


সন্সিকৰ ঘটিলে “ইনি যঙজদন্ত” এই প্রত্যক্ষ না ভও- 
য়াতে আত্মার দৃষট অনুমাপক নাই। 

অনুমাপক দ্বারা আত্মাকে বুঝিতে পারা যায় ন॥ শান্তর 
দ্বারাই তাহাকে বুঝিতে হয়। অনুমান প্রিবিধ;- পূর্বববঙ, 
শেষবত, সামান্যাতোদৃষ্ট। (ন্যায়-শান্ত্রের মতে অনুমান 
দ্বিবিধ ;-পূরবববত ও সামান্যতোদৃষ্ট। ন্যায়দর্শন বলেন, 
“শেষবগ অনুমানমধ্যে গণ্য নহে, উহা সামান্যতোদৃষ্টের 
সহায়মাত্র)। এই তিন প্রকার অনুমানের মধ্যে পুর্ববব 
অনুমান কাহাকে বলে, তাহা বিরুত হইতেছে যেখানে 
সাধ্য ও হেতুর ব্যাণ্চি প্রত্যক্ষীভূত, অতএব সাধ্যও প্রত্য- 
ক্ষোপযোগী, কেবল ইন্জরিয়সঙ্পিকর্ষের অভাবে তৎকালে 


বৈশেধিক-দর্শনম্‌। ৭টি 


প্রত্যক্ষ হয় না, তাহাকেই পূর্ববব্ত অনুমান বলে। 
ইহার দৃষ্টান্ত-_পর্রবতো বহিমাম্‌ ধূমাৎ।, পাকশ।লাদি 
স্থলে ধূম যে বহ্িব্যাপ্য, তাহা প্রত্যক্ষীভূত; কিন্তু পর্বতে 
বঙ্ছি প্রত্যক্ষীভূত নহে। আত্মার অনুমান এ প্রকার নহে। 
কারণ, আত্ম! প্রত্যক্ষযোগ্য নহে, যজ্ভদত্$শরীর নেতরেসমীপস্থ 
হইলেও,এ আত্মা! যজ্ঞদত্ত এ প্রকার প্রত্যক্ষ হয় না; 
স্বৃতরাং আতা প্রত্যক্ষযোগ্য নহে; কাজেই আত্মার সঙ্গে 
চক্ষুর নিমেযাদি দৃষ্টিহেতুরও ব্যাপ্ডিপ্রত্যক্ষ কদাচ সম্ভাবিত 
হয় না। ৬ 


সামন্যেতোপুষ্টাচ্চাবিশেষঃ ॥ ৭ 
সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান আর শেষবত অন্রমান হইতে 


বিশেষ জ্ঞান জন্মে না। অর্থাৎ এই অন্ুনানদ্বয় দ্বারা আত্মার 
সিদ্ধি হয় না । ৭ 


তস্মাদাগমিকঃ ॥ ৮ 
অত্তএব কেবল শাস্ত্র দ্বারাই আত্মার সিদ্ধি হইয়! থাকে। 
তিন প্রকার অনুমানই যখন নিক্ষলপ্রায় হইল, তখন বুঝ 
গেল যে, আত্মা অনুমানসিদ্ধ নহে; কেবল শ্রতি-স্থৃতি 
দ্বারাই আত্মার সিদ্ধি হয়। ৮ 
অহমিতিশব্বস্য ব্যতিরেকাম্নাগমিকম্‌ ॥ ৯ 
“আহং” এই শব্দের অন্যত্র প্রয়োগ হয় না, এই জন্যই 


৮৯ বৈশেষিকশনম্‌। 


আধার সিদ্ধি হয়; অতএব আতা! শান্মারসিদ্ধ নহে। 
আত্মার সিদ্ধিনিষয়ে একমাত্র শাঙ্ত্রই প্রমাণ, ইহা হইতে পারে 
না। অহং শব্দ দ্বারাও আত্মা প্রমাণিত হয়। ঘষে দ্রব্যকে 
উদ্দেশ করিয়া লোকে অহং শব্দ প্রযুক্ত হয়, এবং 
“আহং স্থখী' এই প্রকার ধাহার প্রত্যক্ষ হয়, তীহাকেই আতা! 
বল! যায়। অতএব মানসপ্রতাক্ষ আর শব্দপ্রয়োগ- 
জন্য তানুমান আত্মার অস্তিত্বসাধক, কেবলমাত্র শান অস্তিত্ব- 
সাধক হইতে পারে না। প্রথমে শান হইতে আত্মার বিষয় 
অবগত হইবে, তদনম্তর অনুমান দ্বারা শান্রকথিত তবকে 
দু করিতে হয়, অবশেষে নিয়ত ধ্যান করিবে, তাহা “হইলেই 
সেই ধ্যানপ্রভাবে আত্মার সাক্ষ।ৎকারল।ভ ঘটিবে। যখন 
এইবপ সাক্ষাৎকারলাভ হয়, তখন দেহাঁদির $উপর আত্মতা- 
ভিমান দূর হইয়া যায়; ততফলেই মোক্ষলাভ -উ। 
এই কারণেই অনুমানপ্রধান ন্যাঁয-বৈশেধিক শান্্রকে মোক্ষ- 
শান কহে। তবে অনুমানের দোষগুণ অবগত হইতে হয়; 
নচেু কি প্রকারে অনুমান করিবে? আত্মাসাক্ষাতকারের 
কারণ তিনটি ;-নানারূপ বেদবচন হইতে আত্মতত্বের 
উপদেশ-গ্রহণ, নানারূপ উপযোগী হেতু দ্বার! অনুমান এবং 
নিয়ত ধ্যান। ১ 


যদি দৃষ্টমন্ক্ষমহং দেবদত্তৌহহং যযদত্ত ইতি ॥১০ 


“আমি দেবদত্ত, আমি যজ্ৰদত্ব” এই প্রকার প্রত্যক্ষভ্ঞান 


বৈশেধিক-দর্শনস্‌। ৮১ 


হইলে আর অনুমানের .আবশ্বকতা কি? বিবাদী আপত্তি 
করিতে পারেন যে, আত্মা প্রত্যক্ষ হইলে অনুমানের কি 
প্রয়োজন ? ১০ 


দৃষ্টযাত্মনি লিঙ্গে এক এব দৃঢ়হাৎ, প্রত্যক্ষবৎ প্রত্যয়ঃ ॥ ১১ 


যদি আত্মা প্রত্যক্ষসিদ্ধ হইলেও অনুমানের কারণ- 
সমূহ বিদ্যমান থাকে, তবে সেই বিষয়েই দৃঢ়প্রত্যয় জন্মে; 
স্ুতবাং অনুমানের প্রয়োজনীয়তা আছে । এক বিষয়ে যদি 
নানা প্রমাণ থাকে, তাহা হইলে সে বিষয়ে দৃঢপ্রত্যয় জন্মে; 
এই দৃঢ়প্রত্যয়ের জন্যই অনুমান আবশ্যক | ১১ 


দেবদত্তো গচ্ছতি বজ্াবত্তে! গচ্ছেতী ভ্যুপচারাৎ 
শরীরে প্রত্যয়ঃ ॥ ১২ 


দেবদত্ত যাইতেছে, যজ্জদত্ত যাইতেন্কে, এইরূপ যে 
দেহবিষয়ক ব্যবহার, ইহাকে ওপচারিক কছে। 

দেহই- আমি দেবদত্ত প্রভৃতি প্রতাক্ষের বিষয়ীভূত. 
বস্ত, আত্মা । তোমার মতে, যাহা আনা, তাহাকে আত! 
বলা যায় না। যদি আত্মা! হইত, ভাহা হইলে দেবদস্ত 
গমন করিতেছে ইত্যাদি প্রত্যয় জশ্মিত না। তোমার মতে 
যাহা আত্মা, সে বস্তু গমনক্রিয়ারহিত। এই প্রকার 
আপত্তি হইলে তাহার উত্তর এই যে, দেবদন্তের মরণান্তে 
তাহার মৃতদেহ অঙ্কে লইয়া তাহার জগনী ক্রন্দন করে__ 


7২ বৈশেয়িক-দর্শনম্‌ | 


“ওরে দেবদত্ব! তুই কোথায়?” এ রোদনের বিষয় 

 দেবদত্তের দেহ নহে; দেহ ত জননীর অঙ্কেই আছে। 
অতএব এ স্থলে দেবদন্ত শব্দের অর্থে বুঝিতে হইবে, এ 
দেহের সঙ্গে বিজ্গাতায সন্বন্বযুক্ত আত্মা। “দেবদন্ত গমন 
করিতেছে” প্রস্তুতি স্থলে দেহেই দেবদত্তশব্দ প্রযুক্ত, ইহা 
গৌণ অর্থ, মুখ্য অর্থ নহে । সুতরাং “আমি, প্রত্যয়ের বিষয়ই 
আত্মা হইল। ১২ 


সানদগ্স্ত,পচারঃ ॥ ১৩ 


উপচা” (গৌণস্ব ) কিন্তু সন্দিগ্ধ | “আমি গমন করিতেছি 
এই প্রকার প্রতায় হয়। অতএব 'ভাহংঃ জথবা আমি শন্দের 
গৌণ অর্থ কি দেহ অথবা মুখা অথ দেহ ? এ সম্থন্থো সন্দেত 
আছে। বিবাদীরা এইরূপ একটি আপত্তি করেন । ১৩ 


অহমিতি প্রহাগাত্থুনি ভাল পরব্রোভাবাদর্থান্তর প্রত্যক্ষ: ॥১৪ 


অহং এই প্রকার প্রায় কেবলমাত্র নিজ আত্মাতে 
আছে, অন্াত্র নাই। সুতরাং দেই প্রত্যক্ষঙ্ঞানের বিষয় 
দ্রব্যান্তর অর্থাৎ আত । 

এই সুত্র দ্বারা ব্রয়োদশ সূত্রের আপত্তি খগুন করা যাই- 
তেছে।-অহংজ্ঞানের বিষয় দেহ নহে; দেহাদি হইতে ভিন্ন 
নিরাকার আত্মাই অহংজ্জঞানের বিষয় ।'দেহ ষদি সেই প্রত্যয়ের 
বিষয় হইত, তাহ হইলে উত্ত প্রত্যয় বাহোন্দ্িয়জন্য হইত, 


বৈশেধিক-দর্শন্ম্‌। ৮৩ 


মানস হইতে পারিত না। মানুষে যখন নেত্র মুদিত করিয়াও 
'অহংবোধ করে, তখন সে প্রত্যয়কে মানস বল! বায়, ইহাতে 
কি সংশয় থাকিতে পারে? যদি বল, দেহের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ- 
কেই অহংপদার্ধের চাক্ষুষ বলা যায়। ইহার উত্তরে আমাদের 
বন্তবা এই থে, দেহের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইলে রূপ- 
রসাদিবং তাহার সুখাদির ৪ টাক্ষুধ প্রত্যক্ষ ঘটিত। অধিকন্তু 
দেহে নেত্রাদি ইত্দিষন ণে।ণ না হইলে, আমি সুহী' 
এ প্রকার অনুভব অবশ্যই হইয়। থাকেখ সুতরাং অহং ও 
দেহ ভিন্ন । ১৪ 


দেবদত্তো গচ্ছ হ্ীছ্াপঢাবাদন্িনান|ক। নগরীর" 
'প্রতক্ষোহহঙ্গীরঃ ॥ ১৫ 


দ্েবদত্ত যাইতেছে, এই ব্যবহার পচারিক, আরোপিত; 
সুতরাং অহং এইরূপ প্রত্যক্ষ দেহবি্ষয়ক। 

আমি কৃশ, আমি স্থুল, আমি গৌরবর্ণ, আমি কৃষ্ঞবর্ণ এই 
প্রকার নানারূপ যে ব্যবহার: দেখা যায়, ইহর £সর্ববত্রই যে 
লক্ষণ! ঝা গোণারথ স্বীকার করিতে হইবে, তাহা নছে। 
অতএব সর্বত্রই যদি দেহকে আশ্রয় করিয়াই অহং-জ্ঞান 
হয়, তাহ! হইলে “আমি স্থৃখী” প্রভৃতি স্থলেও দেহকে অহং 
বলি না কেন ? যদি গৌণ অর্থ স্বীকার করিতে হয়, তবে এই- 
খানেই স্বীকার কর। স্থৃতরাং দেহই অহং-প্রত্যয়ের বিষয় ; 
আত্মা নহে। ১৯৫ ॥ 


রঙ 


এ বৈর্ষিক-দর্শনমূ। 
সন্দিগত্ত,পচারঃ ॥ ১৬ 


এই সুত্র পূর্বপুত্রের আপান্তর খণ্ডন হইতেছে ।--এঁ 
যে আরোপ বলিলে, উহ! সঁদদ্ধ। 'অহংকে কি প্রকারে 
বুঝিতে পারা যায়, তাহা [বিবূত করিলেই পূর্বেবাস্ত আপত্তি 
খণ্ডিত হইবে। এ্আহং আনুভৰ সকলেরই আছে; বধিরই 
হউক অঙ্গই ভন্টক, কুষ্টাই হউক, সকলেই অনুভব করিয়া 
থাকে চঙ্গত্সান বাংক্রি যেমন 'অহং পদার্থ অনুভব করে, 
অন্ধও তন্রপ অনুভব কাঁরয়া থাকে । বাহাপদার্থের অনুভবে 
যেরূপ তারতমা দুষ্ট হয়, অহংঅনুভবে তক্রপ হয় না। ১৬ 


ন তু শরীরবিশেষাদ্বজদতবিষু্মি ্রয়ো- 
জ্ঞানং বিষয়ঃ ॥ ১) 


যজ্জদত্ত ও বিষুঃমিত্র ছুই জনেরই বিভিন্ন দেহবিষযক 
গ্রত্তযক্ষজ্জান যে জ্ঞানবিষয়কও হয়, তাহা আসস্তব | 

অহং পদার্থ জ্ঞানের আশ্রয় | অহং পদার্থ হি দেহ হয়, 
তাহা হইলে যজঞদন্ত যেমন মিফুবিত্রের দেহ প্রত্যক্ষ .করেন, 
এবং বিষুত মতও (যেমন যেলদন্তের দেহ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন, 
তঙ্ধপ একে অঙ্টোর জঞানাদি প্রতক্ষ করিতে পারিতেন। 
কারণ, যে বস্তু বাহাপ্রতাক্ষের বিষয়, সেই বস্তর যে গুণ 
প্রচ্যক্ষযোগা, তাহাও বাহপ্রতাক্ষের বিষয় হইয়া থাকে । দেহ 
বাহাপ্রত্যক্ষের ঘোগা; স্বৃতরাং তাহার গুণ রূপরসাদিও বাহা- 


বৈশেধি ক-দ শুঁনম্‌। ৮৫ 


প্রত্যক্ষের বিষয় হইয়া থাকে। দেহ তাহং- 
পদার্থ হইলে, জ্ঞান দেহের গুণ হইত, তাহা! হুইলে 
উহাও রূপরসাদিব অন্যের বাহোক্দ্রিয়ের গ্রাহা হইত। 
এই আাপন্ডি খঞ্চনার্থ স্বীকার করিতে হয় যে, জ্ঞান 
দ্বেহের গুণ নহে; দেহাতিরিক্ত যিনি আত্মা, জ্ঞান 
তাহারই গুণ। ১৭ 

অহমিতি মুখ্যযোগ্যাভ্যাং শন্দবণ্বাঠিবেক।ব্যভি- 

চারাদ্বিশেষসি্ধে্নাগমিকঃ ॥ ১৮ 

অহং ইত্যাকারক মুখ্যার্থধটিত ব্যবহার ও অভ্রান্ত 
প্রত্যক্ষ এই দুইটি দ্বারা ইতরবাধ-সহকৃত ব্যাপ্তি-সাহায্যে 
শব্দ দ্বারা যেরূপ আকাশের বিশেষরূপে সিদ্ধি হয়, 
সেইরূপ আত্মারও বিশেষরূপে সিদ্ধি হইয়া থাকে। 
অতএব আত্মা কেবলমাত্র শ্রত্যান্ত বলিয়াই স্বীকার্ধ্য 
নহে। ১৮ 

স্ুখদুঃখজ্ঞাননিষ্পন্তাবিশেষাটদকাত্াম্‌॥ ১৯ 

স্থখ, দুঃখ ও জ্ঞানের উৎপান্ত সম্বন্ধে কোন পার্থকা 
নাই; সুতরাং আত্মা এক। 

ম্যায় বৈশেষিকাদি দর্শনের মতে আত্মা বছ; কিন্তু 
বেদাস্তীর মতে আত্মা এক। বেদাস্তীরা এই যুক্তি 
দেখাইয়া থাকেন যে, সমবায়িকারণত্ব আকাশে অভিন্ন 
বলিয়া আকাশ যেরূপ এক, স্ৃথ-ছুঃখাদির উৎপাঁদকত্ব 
, অভিন্ন বলিয়া! আত্মাও সেইরূপ এক । ১৯ 


:৮৬ বৈশেষি ক'দর্মনম্‌। 


ব্যবস্থাতো নান। ॥ ২০ 

ব্যবস্থার জগ্য বু আত্ম! স্সীকার্য্য। যদি আত্মাকে 
এক বলা যায়, তাহা হইলে জন্ম, মরণ, স্বর্গ, নরক, 
সুখ, ছুঃখ এ সকল ভোগের নিয়ম আর কোথায় থাকে ? 
এক আত্মাই এক দেহের আঁশ্ুয়ে পাপানুষ্টটন করে, 
অপর দেহের আশ্রয়ে পুণ্যাচরণ করে, এক দেহের নাশ 
হয়, অপর দেহের উৎপত্তি হয়; কিন্তু ননিদপ্যাধী 
মেই আত্মা তখন গনলো।ক স্বর্গভোগী কি নরকভোগী ? 
ইহধামে সেকি জীবিত অথবা মৃত? ইহার কিছুরই 
ব্যবস্থ৷ হয় না। যদি এ কথা বল যে, মন ভিন্ন ভিন্ন; 
সেই মনের সাহায্যেই এই প্রকার ভেদ ঘটে। তাহা 
হইলেও সেই এক আত্মার নানা মনঃসংঘোগ ভা, 
এরূপ হইলে যুগপহ স্বর্গনরকাদিও ঘটে। বস্তুত: এহা 
হয় নাঁ। সুতরাং আত্ম'র বনুত্ব স্বীকার 0) 


হইবে । ২ 
* শান্্রসামর্থযাচ্চ ॥ ২১ 


ইতি ভূতীয়াধা।য়ে দ্বতীয়াহ্িকম্‌।. 
শান্-সামর্থ্য হেতৃও আত্মার অনেকত্ব মানিতে হয়। 
বেদাস্তীর মতে আত্ম এক; এ সম্বন্ধে শ্রুতিও আছে, 
এ কথ। তাহারা বলেন। নৈশেষিকের! বলেন, সে সকল 
শ্রুতির তাৎপর্য অন্যরূপ ॥ ২১ 
তৃতীয়াধ্যায়ে দ্বিতীয়াহ্িক সমাপ্ত । 


শপ 


চ্ক্ুর্খেল্যান্মভ 1 


প্রথনাহ্িকগ্‌। 
শপ শপ 


সদকারণবন্িত্যম্‌॥ ১ 


সতপদার্থের মধ্যে যাহার কারণ নাই, তাহাকে নিত্য 
বা সপদার্থ বলে। সৎ বলিলে দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম বুঝায়। 
সৎ দুই প্রকার )-নিত্য ও আনিত্য। যে সৎপদার্থের 
উত্পাদক নাই, তাহাকে নিত্য বলে; তথ্যতীত আর 
সমস্ত অনিত্য। ১ 


তস্থ কাধ্যং লিঙ্গম ॥ ২ 


কার্ধ্য দ্বারা উহার অনুমান করিতে হয় অর্থাৎ নিত্য 
সশপদার্থ দৃশ্য নহে; কার্ধযই উহার অনুমাপক। ২ 


কারণভাবাছ কীষ্যতাবঃ ॥ ৩ 
কারণে যাহ! বিদ্যমান থাকে, কার্য্যেও তাহ থাকিবে । 


অনিত্য ইতি বিশেষতঃ প্রন্ভিষধভাবঃ ॥ ৪ 
নিত্যের প্রতিষেধ লইয়াই অনিত্য। পরমাণু যখন 


৮৮ বৈশেষিক দর্শনমূ। 


অনিষ্য, তখন তাহারও কারণ আছে। শুন্যতাকেই 
কারণ বলা কর্তবয। শৃন্যত। হইতেই জগং উৎপন্ন, ইহা 
স্বীকার্য্য। বৌদ্ধরা যে এই মত প্রদর্শন করেন, তাহার 
খণ্ডন করা যাইতেছে ।-নিত্যবস্ত না থাকিলে নিষেধ 
করা৷ ঘটে না। ষে.বস্ত অপ্রসিদ্ধ, তাহার আবার নিষেধ 
কি? একথা যদি বল যে, শুন্যতাঁকেই নিত্য বলা যায়, 
উহ্বার নিষেধ পরমাণুতে আছে, তাহার উত্তর পরসূত্রে 
দ্রফব্য। ৪ 


অৰিষ্ভা ॥ 


ভ্রম। অর্থাৎ যাহা! একেবারেই অসৎ, তাঁ ক 
নিত্য বল! ভ্রান্তি মাত্র। অসৎকে নিত্য সতপদার্থ এলয়া 
পরমাণুতে তাহার নিষেধ করা ভ্রমমাত্র। শুন্তাতা হইতে 
যদি জগতের উৎপত্তি হইত, তবে উৎপন্ন বস্তুর বৈচিত্র্য 
থাঁকিত না এবং সর্বস্থল হইতেই সর্ববকাধ্য উৎপন্ন 
হইতে পারিত, এ দোষ খাকিত। ৫ 


মহহানের দ্রন।বহাহ রুপাচ্চোপলক্গিঃ ॥ ৬ 


যদি মহত পদার্থ অনেকাবয়ববিশিষ্ট দ্রব্যে গঠিত 
হয় আর তাহাতে রূপ থাকে, তবে তাহা প্রত্যক্ষ হুইয়া 
থাকে। এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, 
কারণে যাহা থাকে, কার্যে তাহা থাকিবেই। পরমাণু 


ঞ 


ৰৈশেষিক-দর্শনম্‌। ৮৯ 


প্রত্যক্ষ হয় না, কিন্তু পরমাণুর কাধ্য বৃহৎ পৃথিবী প্রত্যক্ষ 
হয়। ইহার হেতু কি? অধিকন্তু যাহা অপ্রত্যক্ষ, যাহা 
প্রত্যক্ষ নহে, তাহা অদৎ; সেই অপ্রত্যক্ষ পরমাণু-কারণ 
আর শুন্যতা-কারণ, ছুই-ই সমান কথা । এই ছুইটি 
আপত্তির উত্তর প্রদত্ত হইতেছে ।-_তৃতীয় সুত্রে বলা 
হুইয়াছে যে, কারণের গুণ কার্যে বর্তে। গ্রত্যক্ষ-গোঁচ 
রত্ব একটি ধর্মমাত্র, উহা গুণ নহে। কারণের ধর্ম 
সমস্ত কার্য্যে থাকিবে বলা যায় না, কেন না, তাহা 
হইলে কাধ্যকারণের ভেদ থাকে না। বম্ থাকিলেই 
প্রত্যক্ষ হইবে, না থাকিলে হইবে না, এরূপ হইলে 
অপ্রত্যক্ষ পরমাণু ও শুন্যতা এক হইত, কিন্তু তাহ! নহে। 
বিবেচনা কর, অন্ধকার ঘরে বস্ত্র প্রত্যক্ষ হয় না, সে 
স্লে কি বস্তু নাই বলিতে হইবে ? ফল কথা, প্রত্য- 
ক্ষের সীমান্য কারণ দুইটি-_ম্হ পরিমাণ ও রূপ । ৬ 

সত্যপি দ্রব্যত্থে মহত্বে রূপসংস্কারাহু।বাদ্বায়োরনু- 
পলব্িঃ ॥ ৭ 

ানেকাব়নবিশিহ্ট দ্রব্যে প্রস্তুত হওয়াতে মহত পরি” 
মাণ থাকিলেও রূপসংস্কারের অভাব হেতু বায়ুর 
প্রত্যক্ষ ঘটে ন!। | 

আপত্তি করিতে পার ষে, বায়ুতে স্পর্শ-সমবায় ও 
রূপসমবায় দুই-ই আছে। কারণ, কোন সমবায় ভিন্ন 
নহে। রূপের সববায় যখন আছে, তখন স্বীকার করিতে 


৯ বৈশেষিকশীর্শনম্‌। 


হইবে যে, রূপও সমবায়সন্বন্ধে বিষ্কমান। তবে বায়ুর 
প্রতাক্ষ হয় নাকেন? ইহার উত্তর এই যে, রূপের 
এরপ মন্বন্ধ থাকিলে প্রতাক্ষ ঘটে না) সমবায় সন্বন্ধে 
উহা রূপের সত্তা বলিয়া কথিত হইতে পারে না। 
ব্ূপমণস্কার থাকা আবশ্যক । ৭ 


অনেকদ্রব্যসমবায়াৎ রূপবিশেষাচ্চ রূপৌঁপলব্ধিঃ ॥ ৮ 


কা 


বহ দ্রব্যের সমবায় সঙষপধে কৃতিত্ব ও উদ্ৃত 
রূপোপলব্ধির কারণ । 

আপত্তিকারীর মত এই যে, মহত পরিমাণের অভাবে 
পরমাণুর প্রত্যক্ষ ঘটে না। ভাল, তাহাই যেন হুইল । 
এখন পরমাণুতে যখন রূপ আছে শ্বীকার করিতেছ, 
তখন দেই রূপের প্রত্যক্ষ না হইবে কেন ? যদ বল, 
আশ্রয়ের প্রতাক্ষের অভাবে গুণের প্রত্যক্ষ ঘটে না। 
এ কথা বলিলে চলিবে না, কারণ, বায়ুর প্রত্যক্ষ না 
হইলেও বায়স্পর্শের প্রত্ঞক্ষ স্বীকার করিতেছ। আরও 
দৃষ্টান্ত দেখ, লবণাক্ত জলে লবণের প্রত্যক্ষ হয় 
না, কিন্তু এ জলে' লবণরস প্রত্যক্ষ হইয়। থাকে। 
অতএন আশ্রয় প্রত্যক্ষ না হইলেও গুণের প্রত্যক্ষ 
হয়। কিন্তু এ স্থলে না হওয়ার কারণ বলা 
যাইতেছে।-ব্ূপের আশ্রয় মহৎ পরিমাণবিশিষ্ট হইলে 
এবং রূপ উদ্ভুত হইলেই রূপের প্রত্যক্ষ হইয়। থাকে. 


বৈশেষিক দর্শনমূ। ১ 


তেন রসগন্ধস্পশেষু জ্ঞানং ব্যাখ্যাতম্‌ ॥ ৯ 
উহা দ্বারাই রস, গন্ধ ও স্পর্শের জ্ঞান ব্যাখ্যাত 
হইল। যদি আপত্তি কর যে, ভাল, পরমাণুর রূপের 
প্রত্যক্ষ হয় না, তাহা না হউক, কিন্তু রসাদির প্রত্যক্ষ 
হয়না কেন? এই আপত্তির উত্তরে বলা যাঁইতেছে 
যে, রুপপ্রত্যক্ষের নিয়মামুসাঁরে রসাদিপ্রত্যক্ষও বুঝিতে 
হইবে। ৯ 


তশ্যাঁভাবাদব্যাভিঢারঃ ॥ ১০ 


তাহার অভাবেই ব্যভিচার নাই । 

এখন প্রশ্ন" এই যে, দ্রব্যের গুরুত্ব প্রত্যক্ষ 
কি না? প্রত্যক্ষ হইলে কোন্‌ ইন্দ্রিয় দ্বারা হয়! 
যদি ন! হয়, তাহারই বা কারণ কি? ইহার উত্তর এই 
যে, গুরুত্বের প্রত্যক্ষ হুইতে পারে, না। কারণ, 
প্রত্যক্ষযোগ্য রূপরসাদিতে যে বিশেষ বিশেষ ধর্ম 
বা একটি সামান্য. ধর্মী আছে,' গুরুত্বে তাহা নাই; 
সুতরাং তাহা প্রত্যক্ষ হয় না।১০ 


সংখ্যাঃ পরিমাণানি পৃথক্ত্বং সংযোগবিভাগো 
পরত্বাপরত্বে কর্ম্ম চ ্দপিরনাসমনয!ৎ চাক্ষুষাণি ॥ ১১ 


যদি সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, 


৯২ বৈশেধিক-দশনম্‌। 


দ্রব্য সমবারসগন্ধে বিষ্ঘমান থাকে, তবেই চাক্ষুষ 
প্রত্যক্ষ হয়। যদি বল, পরগাণুর সংখ্যাদির প্রত্যক্ষ 
হয় না কেন? তাহার উত্তর এই যে, উদ্ভূতরূপ ও উদ্ভূত 
স্পর্শ যাহার বিগ্ঘমান আর যাহাতে মহস্বপরিমাণ আছে, 
তাহার সংখ্যাদির চাক্ষুষ ও ত্বাঢ প্রত্যক্ষ হয়। ১১ 


মপপিনচাপুঘ।ণি ॥ ১২ 


যাহাদের রূপের অভাব, তাহাদের সংখ্যাদি চাক্ষুষ 
প্রত্যক্ষের যোগ্য নহে। ১২ 
'এতেন গুণত্বে ভাবে চ সর্কেন্দিয়ং জ্ঞানং ব্যাখ্যাতম্‌ ॥১৩ 


ইতি চতুর্থাধায়ে প্রথমাহিকম্‌॥ 


ইহার ছারা বলা হইল যে, গুণস্থ ও সত্তার সর্বে- 
ন্দিযজনিত প্র্ক্ষ হইয়া থাকে। রূপ রস, গন্ধ, স্পর্শ 
ও শব্দ ইহাদের এক একটি নেত্রাদি এক এক হীন্দরিয়ের 
শ্রাহা; জ্ঞান ও স্বুখ প্রভৃতি মনের গ্রাহা; সংখ্যাদি 
চাক্ষুষ ও ্চ প্রত্যক্ষের বিষয়। ১৩ 
চতুর্থ অধ্যায়ে প্রথম আহ্িক স্গাপ্ত। 


দ্িতীয়াহ্নিকম্‌। 


শক শিট 


তৎ পুনঃ পৃথিব্যাদিকাধ্যন্রব্যং ত্রিবিধং শরীরেন্দিয়- 
বিষ্য়সংজ্ককম্‌॥ ১ 


সদ্বস্তর মধ্যে. পঃমাণুর অনুমাঁপক যে অনিত্য পৃথি- 
ব্যাদি দ্রব্য, তাহ! ত্রিবিধ ১--শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়। 

ক্ষিতি“অপ, তেজঃ মরু এই বস্ত-চতুষ্টয় দাং1রণঃ 
নিত্য ও অনিত্য ছুই ভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে পরমাণু 
নিত্য আর তদ্ব্যতীত সূক্ষ্ম হইতে স্থৃবৃহণড যাঁবৎ অনিত্য । 
এই যে অনিত্য ক্ষিতি, অপ তেজ ও মরুৎ, ইন্ছারা তিন 
ভাগে বিভক্ত ;--শরীর, ইন্দ্রিয়, বিষয় ( ভোগবস্ত )। 
যে ইন্দ্রিয় যে ভূত, হইতে সপ্তীত, সেই ইন্দ্রিয় সেই 
ভূতে বিশেষ গুণ প্রত্যক্ষ করে। ১ 


প্ুযাক্ষাপ্রতাক্ষাণাং সংযোগস্থা প্রত্যক্ষতাঁৎ পঞ্চাত্বীকং 
নবিদ্ভতে | ২ 


প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ বস্কর পরম্পর সংযোগকশতঃ 
অগ্রত্যক্ষ হয়, এই জন্য:পঞ্চাতবক বস্তু নাই। 

বেদাস্তীরা জগৎকে ত্রিবৃৎকৃত: ব।৷ পঞ্ষীকৃত বলিয়া 
থাকেন। তাহাদের মতখগুনার্থ বলা যাইতেছে যে, 


৯৪ বৈশেধিক-দর্শনম্‌ 


রূপ একটি প্রত্যক্ষ বস্তু ভরুগুল্মাদি আর অপব 
অপ্রত্যক্ষ বস্তু কালাদি, এই ছুইয়ের সংযোগ প্রত্যক্ষ 
হয় না, সেইরূপ প্রত্যক্ষভৃত ক্ষিত্াদি আর অপ্রত্যক্ষ 
আকাশ ইহাদের মিশ্রণে জাত ভ্রব্যও প্রত্যক্গের 
অযোগ্য হুইয়া পড়ে । অধিকন্ত দুই বা তদধিক বিজা- 
তীয় পদার্থের মিশ্রণে জাত স্থুলদ্রব্যেরও রূপাদি ৭ 
থাঁকা অসম্ভব | ২ 


ওণাশ্ুরা 1 দূরভাবাচ্চ ন ত্র্যাত্মকম্‌ ॥ ৩ 


তুণশুরের আঠাদু্ণ বশতঃ খ্ুলদ্রব্যাদি জরিভূতা- 
আ্বকও হইতে পারে না। 

অবয্বগুণ হইতে অবয়বিগুণ উৎপন্ন হয়। কিন্তু টি 
বিজাতীয় অণয়বয় হয়, তাহা হইলে তাহাদের গুণ 
হইতে কোন গুণ উৎপন্ন হইতে 'পারে না; কাজেই 
শুলদ্রব্য জিবৃৎকৃত ঝ| ত্রিভৃতাত্বাক বলিয়া কথিত হয় 
না। ৩ 

অণুসংঘোগন্দ প্রতিষিদ্ধঃ ॥ ৪ 


অণুসংযোগণ্ড নিষিদ্ধ হইতে পারে না। জন্য বস্তর 
উৎ্পপত্তিসন্বন্ধে ঘে প্রকার সংযোগের আবশ্টক এবং 
যে প্রকার সংযোগের নাশে জন্যবস্ত বিনাশ পা3, 
উপাদানাতিবিন্ত, ভূতদ্রয়ের অণু-দ্রবের তদ্রুপ সংযোগ 


বৈশিযিক-দর্শনম্‌। ৯৫ 


দেহে স্বীকার করি না; কিন্তু যে প্রকার সংযোগনাশাদি 
ঘটিলে কার্ধা ধ্বংস হয় না, যেরূপ সংযোগ উৎপত্তির 
সহায়ভূত, তাহা ম্বীকার করি। & 


তত্র শরীরং দ্বিবিধং (নানিজমখোনিজপ ॥ ৫ 


তন্মধ্যে শরীর ছুই প্রকার ;১-যোনিজ ও অযোনিজ । 

'জনক-জননী হইতে যে দেহের উৎপত্তি হয়, তাহাকে 
যোনিজ বলে আর তরব্যতীত সমস্তই অযোনিজ বলিয়া 
কখিত । পার্থিব শরীরের মধ্যে যোনিজ শরীর-_জরা- 
যুজ ও অগুজ। অযোনিজ শরীর--উদ্তিজ্জ ও স্বেদজ। 
জলাদি শরীরকেও অযোনিজ বলে; পুণ্যফলেই বরুণ- 
লোকাদিছ্ে শরীর-ধারণ হইয়া থাকে; পুণ্যফলে বায়ু- 
লোকে "বায়বীয় শরীর-ধারণ হইয়া থাকে; পাপফলেও 
অযোনিজ বায়বীয় দেহধারণ হয়। প্রণ্ফলে আদিত্য- 
লোকে তৈজসতেজ ধারণ করা যায়) ৫ 


অনিয়াতদিগ্‌দেশপুর্ববকত্থাৎ ॥ ৬ 


অযোনিজ দেহোৎপত্তির হেতু এই যে, অনিয়ত 
দিগ্দেশস্থ পরমাণু সকল কারণ হয় বলিয়াই উহা 
ঘটে । 

জগৎসংসারে অনবরত অনৎখা পদনাণুরাশি বিঘুর্ণিত 
হইতেছে । দেবদেহলাভের উপযুক্ক পুণ্য অথবা 


৯৬ বৈশিষিক-দর্শনম্‌ | 


প।পের প্রভাবে পেই সমস্ত পরগাণু ক্রমে একত্র 
হইয়। অযোনিজ শরীরের উৎ্গন্তি করে । মনের সঙ্গে 
সংযুক্ত আত্মার সেই শরীরেই বিশেষ সম্বন্ধ থাকে। ৬ 


ধন্মবিশেষাচ্চ ॥৭ 


ধর্মাবিশেষ বশতই পরমাণুর কার্ধ্য হয় । 
যে পরমাশুবাশি ব্র্গাণ্ডের চারিদিকে বিক্ষিপ্ত আছে, 
তাহাদের ম্পন্দন যদি ধর্ম্মবিশিষ্ট আত্মার সহিত সংযুক্ত 
হয়, তাহা হইলে দেবদেহরূপ অযোনিজ শরীরের 
উৎপত্তি ঘটে .আর প।পসম্পন্ন আত্মার সহিত মিলিত 
হইলে নারকীয় দ্বেহের উৎপত্তি হয়। ৭ 


সম।খাভাবাচ্চ ॥ ৮ 


গরসিদ্ধ ও নামনিরুক্তি দ্বারা অযোনিজ শরীরের 
অস্তিত্ব স্থির করিতে হয়। ৮ 


সংজ্ঞায় আদিত্বাৎ ॥ ৯ 


সংজ্ঞার আদিত্ব বশতঃ অযোনিজ শরীর বাধিত 
হয় না। জনক-জননীর উৎপত্তির পূর্বে যখন ব্রঙ্গ 
এই সংজ্ঞা (নাম) হইয়াছে, তখন সে সংজ্ঞার প্রতি- 
পান্থ ব্রচ্মশরীরও অযোনিজ। ৯ 


বৈশিষিক-দর্শনমূ | ১ 
সন্ত্াযোনিজঃ ॥ ১০ 


সুতরাং অযোনিজ শরীর আছে । ১০ 


বেদলিঙ্গাচ্চ ॥ ১১ 


ইতি চতুর্থাধ্যায়ে দ্বিতীয়াহ্রিকম্‌। 


বেদানুমান ত্বারাও উহা! সিদ্ধ হইয়া থাকে। বেদ 
দুই অংশে বিভক্ত ;--মন্ত্র ও ত্রা্মণ । এই দুই অংশেই 
অধোনিকজ শরীরের উল্লেখ আছে। সেই বেদকথিত 
অনুমানেও অযোনিজ শরীর আছে বলিয়! স্থির করা 
যায়। বেদে লিখিত আছে-যে, প্রজাপতি বনুসংখ্য প্রজা 


স্ষ্ির পর তপশ্চরণ করিয়া মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে 
ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য ও চরণ হইতে শুদ্র উৎপাদন 


করিলেন, এই কথাতেই বুঝা বাইতেছে যে, প্রথমজাত 
্রাঙ্মণেরা অযোনিজ ; তাহাদের শরীর যোনিজ নছে। যাহা 
হটউ্টক, দেহকে দেহ বলিয়াই জানিবে; উহা আম্বা 
হইতে পাঁরৈ না । ১১ | 


চতুর্থাধ্যায়ে দ্বিতীয়াহ্িক সমাপ্ত । 
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প্রথমাহ্নিকম্‌। 


১৮৮ 


রে 


আত্মসংষেগপ্রযত্বাভ্যাং হস্তে কর্ম ॥ ১ 


হস্তে যে কর্ম হয়, তাহ! আত্মার সংযোগ এ 
প্রসতু হইতেই ভইয়। থাকে । 

স্পন্দনকেই কর্ম বলে। আত্মার প্রযত্ব ও এ 
আত্মার সংমে|গবশেই দেহ বা অবয়বচেষ্টারপ কশ 
(স্পন্দন ) হইয়া থাকে । যত্ুপম্পম আত্মার সঙ্গে দেহের 
যে সংযোগ, তাহাকে অনমবায়িকারণ বলে; দেহ বা! 
অবয়ব চেষ্টার সমবায়িকারণ; আত্মার যে যত্বু, তাহাকে 
নিমিস্তকারণ কহে। বিবেচনা কর, শয়নকালে তুমি 
হাতটি নাড়িতে ইচ্ছা করিলে; এই ইচ্ছাই যত্্র। 
তদদনন্তর হস্তে চেষ্টা হইল, সেই চেষ্টাই জানিবে হাঁত 
নাড়া। এখন বিবেচনা করিয়া দেখ, হাত নাঁড়িতে 
তোমার যত্বু না হইলে কদাঁচ হতটি নড়িত না; আবার 
যত্ব হইলেও যদি তোমার আত্মার সঙ্গে পরকীয় হাতের 
স্যায় তোমার নিজের হাতের সম্বন্ধ না থাকিত, তবে 


বৈশেধিক-দর্শনম্‌। ৯৯ 


হাত নাড়া ঘটিত না! এই হেতু হস্তচালনরূপ হস্ত- 
কর্মের হাতই সমবায়িকারণ ; ইহা ছাড়। যত্ব সহকারে 
আত্মসংযোগ ও প্রযতুকেও কারণ বলিতে হইবে। ১ 


তথা হস্তসংযোগাচ্চ মুষলে কর্ম ॥ ২ 


চেষ্টাসম্পন্ন হা্ডের সংযোগেই মুষলে কর্ম হয়। 

শান্ত্ে বাহিত আছে, যে, ব্রাঙ্মণে উদুখলে ধান্য লইয়া! 
মুষল দ্বারা আকড়াইয়া তাহা হইতে তওুল বাহির করি- 
বেন; সেই তুল দ্বারাই বজ্জাদি ধর্মকর্ম সমাধ! করিতে 
হয়। সেই ধান্যকগুন দুষ্টান্তস্বরূপ দেখাইয়া ঝষি- 
প্রবর কণাদ বুঝাইয়া দ্িতেছেন।--.এ যে দেখিতেছ, এক 
ব্যক্তি হাত মুষলে দৃট-সংলগ্ন করিয়া ধান্যকগুন করি- 
তেছে, উহার প্রষত্বে হাতখানি উতক্ষিপ্ত হইতেছে, সেই 
উতক্ষেপরূপ চেষ্টা-সম্পন্ন হাতের দৃঢ়-সংযোগে মুষলও 
উৎক্ষিপ্ত হইতেছে; এই মুষলে যে উৎক্ষেপরূপ কর্ম 
দৃষ্ট হইতেছে, উহাও এ উতক্ষিপ্ত হস্ত-সংযোগ হেতু, এ 
হস্তঘংযোগই মুষলকর্ট্দের অসমবায়িকারণ জানিবে, 
উহাকে আত্মসংযোগ বলা যায় না। এ কর্টের নিথিত্ত- 
কারণ--প্রযত্ব 4 এ উৎক্ষেপণ ও অবক্ষেপণে আর 
একটি নিমিন্তকারণ আছে, তাহা গুরু্ধ। যদি মুষলে 
গুরুভার না থাকিত, তাহা হইলে অবক্ষেপকালে আরও 
অধিকতর প্রযত্রের আবশ্যক হইত। সুতরাং চেষ্টা ভিন্ন 


১০ বৈশেষিক-দর্শনম্‌। 


কর্মে যত্ুসম্পন্ন আত্মসংযোগ ও প্রধত্ব এই কারণদ্বয় থাকা 
সম্ভব নহে ।২ 


অভিঘাতজে মুষল।দৌ কর্্মণি ব্যতিরেকা- 
দকারণং হস্তসংযোগঃ ॥ ৩ 


অভিঘাতজনিত মুষলাদি কর্ম ব্যভিচার হয়; এই 
হেতু করসংযোগ তত্প্রতি কারণ হইতে পারে না। 
অভিঘাতসময়ে হস্তসংযোগ যদি না থাকে, তথাপি তত 
পরক্ষণে উৎপতনক্রিয়! হয়; অতএব ইহাকে কারণ 
বলা যায় না। অব্যবহিত পুর্ববক্ষণে যদি কারণ না থাকে, 
তবে কার্য হয় না। ৩ 
তথাজসৎযোগে। হস্তকম্মণি ॥ ৪ 
_মুষলের সঙ্গে উৎপতিত হাতের কর্দ্দে আত্মসংষে"' 
কারণ হইতে পারে না। | " 
বিবেচন1 কর, উদৃখলে অভিঘাত প্রাপ্ত হইয়া মুষল 
ঠিক্রাইয়।! উঠিল, তৎসহ অভিঘাতকারীর র্লাস্ত হাতও 
মুখধলের সে ঈষৎ উৎক্ষিপ্ হইল; এই ফে হাতের 
উৎক্ষেপকষ্ম, উহার হেতু আত্মসংযোগ হইতে 
পারে না। 8 | 
অভিঘাশ্াধলাস'যোগাদ্ধস্তে কম্ম ॥ ৫ 


উদুখলে যে অভিঘাতস্বরূপ মুষলসংযোগ, উহাকে 
হস্তকর্ম্ের প্রযোজক জানিবে। যেমন উদুখলে মুষল 


বৈশেধিক-দর্শনম্‌। ১১১ 


পতিত হইল, অমনি উৎপতনকর্ম্ম ঘটিল। সেই কর্ম 
হইতে মুষলের যে বেগ জন্মিল, তাহাকেই হস্ত-উত্পত- 
নের প্রযোজক জানিবে। ৫ 


আত্মকর্ম্ম হস্তসংযোগাচ্চ ॥ ৬ 


দেহ কিংবা অঙ্গে অর্থাৎ হাতে যে কর্মের উৎপত্তি 
হয়, হস্তমুষলসংযোগকেও তাহার কারণ বলিতে হইবে। 
অভিঘাতপ্রাপ্ড মুল যখন উৎপতিত হয়, তখন উৎপত্তন- 
বেগবিশিষ্ট মুষলের সঙ্গে যে হাতের সংযোগ, তাহাই 
মুষললগ্ন হস্ত-উত্পতনের কারণ। প্রযত্ব জন্যই এ 
উত্পতন হয় । ৬ 


সংযেগনাবে গুরুত্বা পতনম্‌ ॥ ৭ 


সংযোগের ষদি অভাব হয় অর্থাৎ পতনের যদি প্রতি- 
বন্ধক না থাকে, তাহা হইলেই গুরুত্ব বশতঃ পতন হয়। 
ইহার দৃষ্ীন্ত এই যে, পাখী আকাশে উড়িতেছে, কিন্ত 
পড়িয়া যাইতেছে না। ইহার কারণ এই যে, উড়িতে 
প্রযত্ব আছে, পতনের পক্ষে সেই প্রধত্বই প্রতি- 
বন্ধক। যাঁদ সে হঠাৎ মুচ্ছিত হয় বা.কোন রোগে তাহার 
মৃত্যু ঘটে, তাহা হইলে আর তাহার সে প্রবত্ব থাকে না, 
মাঁটাতে £পড়িয়া যাঁয়। ফল কথা, গুরুত্বইই পতনের 
অসমবাঁরকারণ | ৭ 


১৯২ ধৈশেধিক-দর্শনম্‌। 
নে।দনবি,শম। ভাববে!" ন তিধ্যগগমনম্‌ ॥ ৮ 


উদ্ধগতি বা! তির্ধযগগতি যে হয় না, নোদনবিশেষের 
অভাবই তাহার কারণ। 

বৃক্ষের এক একটি ফল যত ভারী, এক একটি লৌহ- 
ময় বাণ তাহার অপেক্ষা গুরুভ।র। কিন্তু বাণকে কুটিল 
বা উদ্ঘ'ষে ভাবেই নিক্ষেপ করা যায়, সেই ভাবেই সে 
গমন করে। পরস্থ বুক্ষচাত ফল কদাঁচ বক্র বাঁ উদ্ধে 
গমন করে না। গুরুভারযুক্ত দ্রব্যের যে এরূপ বক্র- 
গমনাদি হয়, নোদনা বিশেষই উহার কারণ। নোদনের 
অভাব হেতু ফলের এরূপ গতি হয় না। ৮ 


প্রযত্ুবিশেষাল্নোদনবিশেষঃ ॥ » 


প্রয্বিশেষ হইতে নোঁদনবিশেষ ঘটে । নোদন- 
বিশেষ শব্দে এই সূত্রে চেষ্টাবিশেষ বুঝিতে হইবে। 
অপরাপর সূত্রে চেষ্টাসম্পন্ন অঙ্গের সঙ্গে নিক্ষেপণীয় পদার্থের 
সংযোগবিশেষ বোদ্ধব্য। এই সূত্রের ভাশপর্ধ্য এই যে, 
প্রযত্জবিশেষ সংযোগবিশেষের প্রযোজক হয় । ৯ 


নোদনবিশ্যোদুদসনবিশিষ? ॥ ১০ 


নোদনধিশেষ হইতেই দুরে নিক্ষেপ হইয়া থাকে । 
যেঞ্জব্য দূরে নিক্ষিপ্ত হইতেছে, মোদনবিশেযই তাহার 


বৈশেধিক-দর্শনম্‌। ১০৩ 


সেই স্পন্দনের প্রতি কারণ। মনে কর, একটা মৃত" 
পিগুকে দুরে নিক্ষেপ করিতে হইবে। হাতে 
পিগুটি লইয়া, হস্ত খজুভাবে লম্বা করিয়া পশ্চাদ্‌্ভাগে 
লইয়া গিয়া নিক্ষেপ করিতে হয় । এই যে উদ্্যমবিশিষ্ট 
হস্তের সংনে।গনিশেধ, ইহাঁকেই নোদনবিশেষ বলে | ১০ 


হস্ত কর্্মণা দারক কর্ম বাখ্যাতম্‌ ॥ ১১ 


হস্তকণ্ম দ্বারাই বালকের কর্ম ব্যাখ্যাত হইল। 
মুষলোৎপতন বশতঃ মুষলসংলগ্ন হাতের উৎপতন যেরূপ 
কোন ব্যক্তিবিশেষের ইফ্টানিষ্ট উদ্দেশে হয় না, বাল” 
কের করচরণ1দিসঞ্চালনও তত্রপ । ১৯ 


তথা দগ্বস্ বিস্ফোটনে ॥ ১২ 


দহামান পদার্থের নিস্ফোটনকাঁলীন কর্ম্মও সেইজপ। 
কোন দ্রবা বহিদগ্ধ হইয়া বিদীর্ণ হইবার সময় ফাটিয়া 
যায়, তাহাকেই বিস্ফোটন বলে। বিস্ফোটনের অগ্রে 
দহামান পদার্থের যে ক্রিয়া হয়, তাহা! বহ্িসংযোগজনিত। 
সেই ক্রিয়া মুষলোত্পতিত হাতের শ্থায় প্রধত্রনিরপেক্ষ; 
পাপপুণ্য উদ্দেশে উহার অনুষ্ঠান হয় না। ১২ 


যত্বাভাবে প্রত্নপ্তস্ত চলনম্‌ ॥ ১৩ 


বিনা যত্বেও নিদ্রিত ব্যক্তির কর্ণ হইয়া থাকে। 
নিদ্রাকালে অজ্ঞান।বস্ডায় লোকের শরীয়ে যে আন্ষেপ- 


১০৪ বৈশেধিক-দর্শনম্‌। 


সঞ্চালনাদি হয়, বায়ুসংযোগই তাহার হেতু; উহা যত্বু- 
সাপেক্ষ নহে। ১ 


তৃণে কর্ম বায়ুসংযোগ।ৎ ॥ ১৪ 


বৃক্ষ।দিতে যে কর্ম হয়, বায়ুসংযোগই তাহার কাঁরণ। 
বায়ুর সংযোগ বশতই বৃক্ষের শ।খ। প্রশ(প|দিব ও স্পন্দন 
হইয়। থাকে। ১৪ 


মণিগমনং সুচ্য ভিসর্পণদৃষ্টকারণকম্‌ ॥ ১৫ 


মণির অভিমুখে লৌহাদির গমনের 'আর সূচীর 
তন্বরাভিমুখে অভিগমনের কারণ অদৃষ্ট । 

অয়স্কান্ত মণির অভিমুখে যে লৌহ ধাবিত ৯১, 
অদৃষ্ট ও শাত্মসংযোগই এ ধাবন অথবা লৌহের ভুক্ত 
স্পন্দনবিশেষের কারণ। মন্ত্রপূত সুচী প্রয়োগ করিলে 
তাহা খাইয়! দূরবর্তী তম্বরের দেহে সংবিদ্ধ হয়। তস্ব- 
রের পাপে কিংবা যাহার অর্থ অপহৃত হইয়াছে, তাঁহার 
পুণ্যেই সুচীর এ গতি হয় । ১৫ 


ইঘাবযুগপণ্ড সংযোগবিশেষাঃ কর্মান্তত্বে 
হেতুঃ ॥ ১৬ 


বাঁণে যে বিবিধ কর্মসত্ত। থাকে, সংযোগবিশেষের 
অযৌগপদ্যই উহার জ্ঞাপক। বাণ নিক্ষিপ্ত হইলে উহা 


বৈশেষিক দর্শনম্‌। ১০৫ 


প্রস্থান করিল। গমনকালে বাণ কত স্থল অতিক্রম 
করিল, সেই বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সংযোগ বিভিন্নকর্ম- 
জনিত। এক কন্ম যদি নাল্লা সংযোগের কারণ হয়, 
তবে সমস্ত সংযোগ এক সময় ঘটিতে পারে; তাহা! যখন 
হয় না, তখন সেই বাণের কর্্মাও বিবিধ; এক নহে। 
কর্ণ্মও বিবিধ ও সংযোগও বিবিধ; এই প্রকার হইলে 
এক একটি কর্ম এক একটি সংযোগের কারণ। ১৬ 


নোদানাদাদ্যমিষোঃ কর্ম ততকর্্মকারিতাচ্চ 
সংস্কারাদুক্দরং তথোত্তরঞ্চ. ॥ ১৭ 


নোদনাখ্য সংযোগ হইতে বাণের প্রথম কর্মের 
উৎপত্তি হয়। এ প্রথমকর্ম্মজনিত বেগাখ্য সংস্কারে 
পরবর্তী কন্মের উৎপত্তি হইয়া থাকে। উত্তরোত্তর এই 
প্রকারই হয়। মনে কর, খুব বেগের সহিত একটি শর 
নিক্ষেপ করিলে; ইহাতে অনেক কর্দ্দের উৎপত্তি 
হয়; উহার মধ্যে বাণের প্রথম কন্দম নোদন হইতে 
সপ্তাত। তদনস্তুর বেগাখ্য সংস্কার সঙ্জাত হইয়া পর 
পর ধাবাবাহিক কম্মের উত্পাদন করে । যাবত তাঁহার 
বেগ থাকে, তাবৎ এই গ্রকারই চলে । ১৭ 


সংস্কীরাভাবে গুরুত্বাৎ গতন্ম, ॥ ১৮ 
ইতি পঞ্চমাধ্যায়ে প্রথমাহিকম, ॥ 
বেগের যখন নিবৃত্তি হয়, তখন গুরুত্ব থাকে বলিয়াই 


১০৬ বৈশেধিক দর্শনমূ। 


ভাহার পতন ঘটে। মনে কর, বাণ নিক্ষিণ হইল। 
যতক্ষণ উহা'র বেগ থাকিবে, ততক্ষণ পড়িবে না! এই 
বেগ-নামক অবস্থার বিনষ্ট হইলেই বাণ ভূদ ; হয়। 
কারণ, বাণে গুরুত্ব বিদামান। গরুত্বই গঞ্ঠানর কারণ। 
ইহার মধ্যে একটু কথা আছে। গুরুত্ব বিদ্যমানেও যদি 
কোন প্রতিবন্ধক থাকে, তবে পতন হয় না। প্রতিবন্ধক 
যদি না থাকে, তবে পতন ঘটবে। ১৮ 


গগমাধায়ে প্রথম আহিক মমাপ্ত। 


দ্বিতীয়াহ্িক্ম ? 


নোদনাভিঘাতা সংযুক্তসংযোগাচ্চ 
পৃথিব্যাং কর্ম ॥ ৯ 


পৃথিবীতে কর্ম হুইবার কারণ তিনটি ;-_-নোদন 
অভিঘাত ও সংযুক্তসংযোগ । সির 

পার্থিব বস্তরমাত্রকেই পৃথিবী শব্দে অভিহিত করা যায়। 
মৃৎপিগড হইতে তরুলতাদি সমস্ত পদার্থে যে স্পন্দন হয়, 
তাহার কারণ তিনটি ;_নোদন, অভিঘাত ও সংযক্ত- 
যোগ। চালনাকে নোদনসংযোগ বলে অর্থাৎ যে 
সংযোগে শব্দ উখিত হয় না, অথচ নড়িতে চড়িতে দেখা 
যায়, তাহারই নাম নোদনসংযোগ। যাহাতে সংঘর্ষ হইয়া 
শব্দ উথ্িত হয়, তাদুশ সংখোগকে অভিঘাত-সংযোগ 
খলে। এক দ্রব্যের সহিত অন্যদ্রবোর সং 
শয়, তাহাকে সংখুক্ত-সংযোগ বলা ধায় 
মন্দ বায়ুর সংযোগে 


যোগে যে স্পননন 


মনে কর, মুছু- 
মাধবীলতা নৃত্য করিতেছে; 


| . ইহাই, 
শোদন-স্যযোগের ক্রিয়া । বৃক্ষ হইতে একটি বিশ্বফল 
পতিত হইল) সেই পতনে শব্দঘসহ যে ভূতলসৎযোগ 


ঘটিল, ইহার নাম অভিঘাঁত-সংযোগ। ঘোটকের ক্রিয়৷ 


৯১০৮ বৈশেষিক দর্শনমূ। 


হইতে যে রথের স্পন্দন, ইহাকেই সবংবুক্ত-সংযোগ 
ব্লাযায়। ১. 


জবিশেষেশারুকারিতম 4২ 


রে উহা যদি বিশেষদ্প্তত অথবা বিশেষ: :প হয়, 
 ভাহা হইলেই অনন্য হইয়। থাকে । 

.. নোদনাদিজনিত পৃথিবীর কর্ম ব্যক্তিবিশেষে স্টা- 
নিষ্উকারণ হইলে, অদৃষউটকেও তাহার একটি হেতু তে 
হয়। ব্যক্তিবিশেষের মঙ্গলামঙ্গল হেতু পৃথিবী দন 
হইলে এবং উহা নোদনাদিজন্য না হইলে আ. নস 
বলিতে হইবে। অ-দৃষ্ট প্রত্যক্ষ নোদনাদি হইতে ভূমি- 
কম্পের উৎপত্তি হয়। ভূমিকম্পে বিশেষরূপ পৃথিবী 
স্পন্দন বলা যায়। ২ 

. অপাং সং যাগ।ভাবে গুরুত্বা পতনম, ॥ ৩ 


সংসোগাভান বশতঃ গুরুত্বনিবন্ধন জলপতন হইয়া 
থাকে । জল গুরুত্ববিশিষ্ট, উহা মেঘের বা. বায়ুর অথবা! 
_তেজের দঙ্গে দৃট সংযুক্ত থাকে, এই জন্যই পতিত হয় 
না; উত্তাপের প্রভাবে সেই সংযোগ যখন শিথিল হয়, 
তখনই সুষ্টিরপে জলপতন হইয়াখাকে। .গুরুত্বই নিম্স- 
পতনের হেতু । যদি বিধারক সংযোগের অভ্ভাব ঘটে, 
তাহা হইহেই জল নীচে গড়ে। গুরুত্ব বিষ্তমানেও 


বৈশেষিক-দর্শনম্‌। ১০৯ 


ংধোগবিশেন পতনের বাধ! জন্মায় । রৃকস্থ ফল ইহার 

দৃষ্টান্ত। শাখার সহিত ফলের সংযোগ যতক্ষণ থাকে, 
ততক্ষণ ফল বৃক্ষচ্যুত হয় না, উহাতে গুরুত্ব আছে, তথাপি 
এ সংযোগবশে পড়িয়া যায় না। সংযোগ যখন বিনাশ 
পায়, তখনই ভূপতিত হয়। এ প্রকার উচ্চস্থিত সলিল- 
সম্টি এরূপ সংযোগে মিলিত আছে যে, এ সংযোগ যাবৎ 
থাকে, জল তীব নীচে পতিত হয় না। সংযোগ দুর 
হইলেই পতিত হইয়া থাকে । এ স্থলে দ্গিজ্ঞাস্য হইতে 
পারে যে, কোন্‌ দ্রব্যের সহিত জলসমষ্টির সংযোগ 
থাকাতে উহা পতিত হয় ন1? কেহ ফেহ বলেন, মেঘের 
সঙ্গে সংযোগ । ৩ 


দ্রবন্াৎ স্যন্দনম, ॥ ৪ 


ভ্বব্‌ হেতু স্ান্দন হইয়া থাকে। গড়াইয়া যা গয়াকেই 
স্যন্দন বলে। ত্রবত্বঃহেতুই বিন্দু বিন্দুরূপে পতিত জল 
পরস্পর সংযোগ হেতু মিলিত হওয়াতে স্যন্দন ঘটে । ৪ 


নাড্যো বায়সংযোগাদারোহণম, ॥ ৫ 


 আদিত্যের রশ্মিজাল পবন-সংযৌগে সেই জলকে 
উদ্ধ দেশে আরোহণ করায় । 
বায়ুনংযোগও জলের উদ্ধগতির প্রতি একটি কারণ । 


ূর্ধারশ্মি জলকে উদ্দে আকর্ষণ করে। জলকে উদ্ছে 
১৩ 


১১৯ বৈশেধিক-দর্শনম্‌ । 


আকর্ষণ করিয়া লইবার উপযুক্ত করিবার আবশ্যক হইলে 
ষে অবস্থা জলকে লইয়া যাইতে হয়, সূর্ধ্রশ্মি জলকে 
সেই অবস্থা প্রদান করে, সঙ্গে সঙ্গে বায়ুসংযোগ তাহার 
সহায় হয়। সূর্যোভাঁপে জল বাষ্পরূপে পরিণত হয় এবং 
বায়ুর সাহায্যে তাহা উদ্ধদেশে উঠিয়া থাকে । ৫ 


নোদনাপীড়নাৎ সংযুক্তসংযোগাচ্চ ॥ ৬ 


নোদন,আপীড়ন ও স:যুক্ত-সংযোগ এই কয়টি জলের 
উদ্দারোহনে কারণ । 

সুধ্যতেজের নিঃশব্দ সংযোগকে নেন বলে; প্রবল- 
ভাবে আক্রমণ করার নাম আপীড়ন আর সংযুক্তের সঙ্গে 
সংযোগ ঘটিলেই তাহাকে সংযুক্ত-সংযোগ বলে। এই 
তিনটিই জল বা্প হইবার কারণ। সচরাচর জ.ল 


সূরধ্যকিরণ পতিত হুইলে যে বান্প জন্মে, নোদনই তাহার 
কারণ। বহ্ছির উত্তাপে জল যখন ফুটিতে থাকে, তখন 


সেই তেজঃসংযোগকে আগীড়ন বলে; এই আপীড়নের 
ফলেও জল বাস্পরূপে পরিণত হয়। মৃত্তিকায় জল 
ফেলিলে যে শুক্ব হইয়া যায়, তাহা হইতেও বাচ্প জন্মে; 
ইহ সংযুক্ঞ-সংযোগের ফল । ৬ - 


বুক্ষাভিসর্পণমিত্যদৃষ্টকারিতম, ॥ ৭ 
বুক্ষদেহে যে জলের অভিগমন, তাহা অনুষ্টের কার্ধ্য । 


বৈশেষিক-দর্শনম্‌ ! ১১১ 


বৃক্ষমূল ভিন্ন অন্য স্থলে সলিলসেচন করিলে যে 
পরিমাণ জল বাম্পাকার ধারণ করে, তরুমুলে জলসেচনে 
সে পরিমাণ বাষ্প হয় না। কারণ, বৃক্ষমূল দ্বারা জল 
তরুর সর্বরদেহে প্রবেশ করে, তাহাতেই বুক্ষ পরিপুষ্ট 
হয়। বৃক্ষের এই জল আকধণ অথব! বুক্ষদেহে জলের 
যে প্রবেশ, ইহা বৃক্ষের জীবনযোনি যত্তবেরই কর্ম্ম। ৭ 


অপাং সংঘাতে! বিলয়নধ তেজঃসংযোগাৎ ॥ ৮ 


' জলের সংঘাত ও বিলয়ন হেজঃসংযেগমুলক | 
ংঘাত অর্থে জমাট বাঁধিয়া যাওয়া আর বিলয়ন অর্থে 
দ্রবীভাব। জঙ্ল যে জমাট বাঁধে, আবার তাহ! দ্রবীভাব 
প্রাপ্ত হয়, তেজই উহার কারণ। ভেক্তঃসংযোগের ইতর- 
বিশেষ বিগ্কমান আছে। একরপ তেজের সংযোগ 
হইলে জল জমাট বাধে অর্থাৎ বরফে পরিণত হয়, আর 
একরূপ তেজের সংযোগে দ্রবীভাব প্রাপ্ত হয়। যে জল 
বাম্পরূপে উদ্ধভাগে উত্থিত হয়, তাহা! তেজের সংযোগে 
পরস্পর একত্র হুইয়া জমাট বাধে । আবার পুনরায় 
যখন অধিকতর 'াপবিশিষ্ট. তেজের যোগ. হয়, তখন 
দ্রবীভাব প্রাপ্ত হয়। যখন তাহ দ্রব £হয়, তখন তাহার 
বধারক সংযোগ বিনাশ পাস; তঙ্কালে গুরুত্ব হেতু 
স্রিরূপে ভূপতিত হয় ।৮ 


১১৬. বৈশেধিকদরশনম্‌। 
তত নিশ্মাুদিখুলিঞজম১ | ৯ 


এঁষে ছেজ-স“মে? বলা হইল, উহার অনুমাপক 
হইতেছে বজ্জনির্ধোষ | 

সংঘাত ও ত্রবস্তথের হেতু যে তাপসংযোগ, তাহাকেই 
ভেজঃমংযোগ বলে। যে প্রকার তাপ পাইলে জল 
জমাট বাঁধে আর যে প্রকার তাপ পাইলে বাষ্পাবস্থা 
হইতে দ্রবত্ব প্রাপ্ত হয়, সেই বিভিন্নরূপ তাপবিশিষ্ট শীত 
ও উফ, দ্রবাদ্য় পরস্পর মিলিত হইয়া নিকটবর্তী মেঘে 
বা বায়ুতে যে তড়তের উৎপাদন করে, তাহা উক্ত 
শীতোষ পদার্ঘদ্বয়ের সঙ্গে মিলিত হুইবার পথে জলাদি 
দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হয়, তাহাতেই বজ্রশব্দ হইয়৷ থাকে। 
কাজেই বুঝিতে পারা যায় যে, বজ্রশব্দ বিভিন্ন প্রক' 
তাপম,মোগণের অনুমাপক ।৯ 


বৈদিকর্চ ॥ ১০ 


বৈদ্দিক কারণও বিদ্কমান আছে। বেদে উক্ত আছে 
যে, জল তেজকে অভ্যন্তরে ধারণ করিয়াছিল। স্থুতরাং 
জল যে তাপগর্ভ, তাহার প্রমাণ পাওয়া গেল । ১০ 


অপাং সংযোগাদ্বিভাগাচ্চ স্তনয়িত্বোঃ ॥ ১১ 


জমাট জল বা দ্রবীভূত জলের সঙ্গে যে মেঘের 
সংযোগবিভাগ, তাহাই বজশব্দের কারণ। অল্প 


বৈশেধিক-দশনম্‌। ১১৩ 


বিশিষ্ট ও অধিক তাপবিশিষ্ট মেঘোদক যদি পরস্পর 
মিলিত হয়, তাহা হইলে তড়িতের উৎপত্তি হয়, নিকটবর্তী 
মেঘেও তড়িও জন্মে। তখন এ ছুইটি তড়িৎ একত্র 
সম্মিলিত হইতে উদ্যত হয়; সেই সমর যদি মধ্যে 
মেঘান্তর উপস্থিত হয়, তাহা হইলে মিলেনোল্মুখ দুইটি 
তড়িৎ এ মেঘভেদ করিতে যায়, তাহাতেই শব্দ উৎপন্ন 
হয়, এ শবকে ব্ডশব্দ কহে । ১১ 
পৃিবীকন্ধ্্ণা তেজঃকর্্ম বায়ুকর্্ম চ 
ব্যাখ্যাতিম ॥ ১২ 
তেজঃকণ্ম ও বায়ুকম্মী পৃথিবীকর্ম্ম দ্বারা ব্যাখ্যাত 
হইল। প্রবল ঝটিকা ও দিগ্‌দাহ এ ছুটিকেও অদৃষ্টমুলক 
বলিতে হইবে। যদি সাক্ষাৎকারণ অন্য কিছু না থাকে, 
তাহা হইলেও দিগ্‌দাহাদির অমঙ্গলফল যখন শাস্ত্রে কথিত 
আছে, তখন উহা যে অদৃউজাত, এ কথা অস্বীকার ফরা 
যায় না। ১২ 
অগ্নেরউদ্ধদ্ুণন' ব।যাস্ির্াকূগবনমণন নাং 
মনস্চাদ্যং কর্মাৃষ্টকারিতম, ॥ ৯৬ 
বহির উর্ঘংস্বলন, আনিলের তির্ধযগগতি, পরমাণু ও 
মনের প্রাথমিক কম-এ সমস্তই অদৃষমুলক। ১৩ 


হস্তকর্ম্মণা মনসঃ কর্ণ ব্যাখ্যাতম, ॥ ৯৪ 
হস্তকন্মম দ্বার! মনের কর্ধা ব্যাখ্যাত হইল। হাজ্ের 


১১৪ বৈশেধিক-র্শনম্‌। 


স্পন্দনের ন্যায় মনেরও স্পন্দন হয় অর্থাৎ প্রযতু ও 
প্রযত্রসম্পন্ন আত্মসংযোগ হইলে যেরূপ হাতের স্পন্দন 
হয়, এরূপ আত্মসংযোগ হইলে মনেরও সেইরূপ স্পন্দন 
হইয়া থাকে । এই হেতুই যত্বুসহকারে মনকে বাঞ্ছিত 
বিষয়ে নিষুক্ত করা হয়। এই স্পন্দন প্রযত্বসম্পন্ন 
সন্দেহ নাই, এ প্রযত্বও আবার মন:স্পন্দনসাপেক্ষ । 
কারণ, যদি স্পন্দন না হয়, তাহা হইলে মনঃসংযোগ 
অসম্ভব; আত্মমনঃসংযোগ ভিন্ন প্রযতুও ঘটে না; এই 
হেতু প্রযত্বের কারণ অঞ্মনঃসংদে1৭ অদৃষমূলক | ৯৪ 


আতেক্দ্িয়নোহর্থসন্লি কর্ষাৎ হুখদুঃখে ॥ ১৫ 


বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়সংযোগ আর আত্মার সঙ্গে 
মনঃসংযোগ এই ঢুইটি স্থখহ্ঃখের কারণ । ১৫ 


তদারস্ভে আত্মন্ছে মনসি শরীরস্য 
ঃখাঁভাবঃ স যোগঃ ॥ ১৬ 


মন যখন আত্মনিষ্ট হয়, তখন আর মনের স্পম্দম 
ঘটনা; তৎকালে দেহাবচ্ছিন্ন আত্মার দুঃখ-নিবুদ্তি- 
হেতু যোগ সম্পন্ন হয়। ইন্দ্িয়-সংযোগ-বিরহিত আত্ম- 


নিষ্ঠ মনের যে স্থিরাবস্থা, তাহাকেই যোগ বলে। যোগ 
দ্বারাই মনুষ্যের দুঃখের শাস্তি হয়। ১৬ 


বৈশেষিক-দর্শনম্‌। ১১৫ 


অপসর্পণমুপসর্পণমশিতগীতসংযোগাঃ 
কার্ষা ভ্তরসংমাগা্চে তাদৃষ্ট কারিতানি ॥ ১৭ 
অপসর্পণ, উপসর্পণ, পন, ভোজন, কার্ধ্যান্তারে 
স্পন্দন এ সমস্তই অদৃষ্টমূলক । মরণসময়ে প্রাণ ও 
মনের যে শরীরভা।গ পুর্ববক উদ্গমন, তাহাকে অপসর্পণ 
বলে। দেহীস্তর উৎপন্ন হইলে তাহাতে যে প্রাণ ও 
মনের প্রবেশ, তাহার নাম উপসর্পণ। পান অর্থে 
গর্ভস্থাবস্থায় পান বোদ্ধব্য । কার্ধাম্থরের স্পন্দন অর্থাঞ্চ 
গর্ভস্থদেহের স্পন্দন । এই সমস্তই অদৃষ্টের কার্ধ্য। ১৭ 
তদভাবে সংযোগাভাবোহপ্রাছুর্ভাবকশ্চ 
মোক্ষঃ ॥ ১৮ 
অদৃষ্টের অভাবে দেহসংযোগের অভাব ঘটে আর 
ভবিষ্যতেও যে পুনরুণ্পন্তি ঘটে না, তাহাকেই মোক্ষ 
বলে। যখন যোগপ্রভাবে আত্ম-সাক্ষাকার হয়, তখন 
আর রাগদ্ধেষ থাকে না; স্থতরাং তগকালে আর ধর্ম 
ধন্ম হয় না) যদি ধর্্মাধন্দ না থাকিল, তবে পুনর্তজন্মও 
হয় না। এইরূপ অবস্থা ঘটিলেই জীবন্মুক্ত বলা যায়। 
সেই জন্মের দেহ ধ্বংস হইলেই তাহাকে নির্ববাণমুক্তি 
কহে । ১৮ | 
দ্রব্যগুণকর্ম্মনিষ্পত্তিবৈধর্ম্যাদভাবস্তমঃ ॥ ১৯ 
দ্রব্য, গুণ ও কর্মের উতপত্তিগত বিরোধ বশতঃ যে 


১১৬ বৈশেধিক-দর্শনমূ। 


তম, তাহাকেই অভাব-পদীর্থ কহে। তম: শব্দে অন্ধকার 
বুঝায়। অন্ধকাঁরকে যদি ভাব পদার্থ-বল! যায়, তাহ! 
হইলে তাহাকে অনিত্য বলি হয়। কারণ, তাহার 
উৎপত্তি-বিন।শ সমস্তই প্রতিবাদার অনুভবাসিদ্ধ। যদি 
অন্ধকারকে অনিত্য পদার্থের মধ্যে গণনা করা যায়, 
তাহ। হইলে, হয় উহাকে দ্রব্য, নতুবা “কন কিংবা গুণ 
বলিতে হয়। কিন্ত দ্রব্যাদি যে প্রকারে উৎপন্ন হয়, 
তন্ধকার সে প্রকারে উৎপন্ন হয় না। অবয়বক্রমে দ্রব্য 
উত্পন্ন হয়, কিন্ত্ত মামিনী[য1, ঘরে এককালে সমস্ত 
আলোক নির্বাণ করিলে ঘর তৎক্ষণাৎ অন্ধকারে আবৃত 
হইয়া পড়ে। অন্ধক।র উৎপত্তির অগ্রে কোন অবয়বের 
অপেক্ষা করিবার আবশ্যক হয় না। কাজেই অন্ধকা; 
দ্রব্য হইতে ভিন্ন। শন্ধকারকে গুণ বা কর্মাও বলা যায় 
না। কেন না, উহার গতি ও রূপপ্রত্যয় আছে. ১৯ 


তেজসো  দ্রব্যাস্তরেণাবরণাচ্চ ॥ ২০ 


তেজের আবরণ হইতে প্রব্যান্তর দ্বারা অন্ধকার হইয়া 
থাকে। আলোকের আবরণ আছে বলিয়াই অন্ককারকে 
গমনগীল বোধ হয়। গমনশীল আলোকের কাছে 
অন্ধকার থাকে না; আলোক অপসারিত হইলেই অন্ধ- 
কার হয় এই জন্যই অন্ধকারকে গমনশীল বোধ 
হয়। ২০ 


বৈশেষিক-দর্শনম্‌। ১১৭ 


দিক্াল।বাব!শধ ক্রিয়াবদ্বৈধনধ্যা- 
শ্লিক্িয়াণি ॥ ২১ 


ক্রিয়াবিশিষ্ট বন্গুর বৈধন্্মীবশতঃ দিক্‌, কাল, আকাশ 
ও আত্মা এই সমস্ত নিক্ষিয় হয়। আপেক্ষিক ক্ষুদ্র পরি- 
মাণের অভাবকে ক্রিয়াবিশিষ্ট দ্রব্যের বৈধন্ম্য কহে। 
অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র পরিমাণবিশিস্ট যাহা, তাহাঁকেই ক্রিয়া- 
বান্‌ জানিবে । ২১ 


এতেন কন্মাণি গুণাশ্চ ব্যাখ্যাতাঃ ॥ ২২ 


ইহা দ্র! কম্ম ও গুপও ব্যাখ্যাত হইল। গুণ 
দ্রব্যের ধর্ম্ন, উহা! কর্মের ধর্ম নহে; স্থতরাং গুণ গুণ- 
কর্ম্দে থাকে না। গুণ 'ও কর্ম যখন পরিমাণরহিত, 
তখন উহাতে অমূর্তত্ব আছে; কাজেই ক্রিয়াও থাকিতে 
পারেনা । কারণ, ক্রিয়। মূর্তত্বের অনুসরণ করে । ২২ 


নিক্ষিয়াণাৎ সমবায় কন্মভ্যো। নিষিদ্ধঃ ॥ ২৩ 


নিক্ষিয় পদার্থের জন্বন্ধ সমবায়, উহ। কশ্মর্জগ্ 
নহে। ২৩ 
কারণন্তুসম্বায়িনে গুণাঃ ॥ ২৪ 


গুণ-সমূহ কারণ, উহাকে সমবায়িফারণ বলা যায় 
না। যে আশ্রয়ে কর্মের উৎপত্তি হয়, তাহাকে কর্মের 


১১৮ বৈশেষিক দর্শনম্‌। 


সমবায়িকারণ বলে। গুণ কম্মের আগ্রয় নহে, কর্ট্ের 
সমবায়িকারণও নহে। তবে গুণ কশ্মের অসমবায়ি- 
কারণ ও নিমিত্ত কারণ হয় বটে, বকন্ত যাহ! অসমবায়ি 
কারণ ও নিমিন্তকারণ, তাহ। সমবেত বস্ত্র আশ্রয় হইতে 
পারে না। এই জন্য কণ্মও কর্মের আশ্রয় নহে। ২৪ 


গুণৈর্দিগৃবাখ্যাত। ॥ ২. 


গুণ দ্বারা দিক্‌ ব্যাখাত হইল। এ দিকে লতা 
কাপিডেছে, এই প্রত্যয় দ্বার! দিক যে লতীাকম্পনের 
আশ্রয়স্থল, তাহার প্রমাণ পাওয়। যাইতেছে! সুষ্ঠরাং 
দিকৃকে মিগ্ষিয় বলিবার কারণ কি? যাহা কম্পনাদির 
আশ্রয্, তাহাই ত ত্রিংয়।নিশিষ্ট। এই আপত্তির উত্তনে 
বলা যাইতেছে ।--এ দিকে চমতকার স্বগন্ধ, এইরূপ 
গুতায় থাকিলেও হুগন্ধ পুষ্পাদিরই গুণ, দিকের গুণ 
নহে, ইহা যেমন নিশ্চিত, এ দিকে লতা কীপিতেছে, 
এইবপ প্রত্যয় থাকিলেও উক্ত কম্পন দিকের নহে, উহা 
লতারই কর্ম, ইহাঁও নিশ্চিত। তবে বে আশ্রয়রূপে 
প্রত্যয় ঘটে, তাহা দৈহিক সন্বন্ধঘটিত। ২৫ 


করণেন কালঃ ॥ ২৬ 
ইতি পঞ্চমাধ্যায়ে দ্বিতীয়াহ্নিকম্‌ ॥ 


করণ দ্বারা কাল ব্যাখ্যাত হইল। এই সময়ে মলয়- 


বৈশিধিক-র্শনমূ। ১১৯ 


নাছ বহিয়া থাকে, এইরূপ প্রায় দ্বার! গ্রমাণ পাওয়| 
যায় যে, পময় মলয়বাযুস্পনদনের হেতু । মলয়বায়ু 
ম্পদন যে সময়ে সমবায়ুনন্বদ্ধে আছে, তাহা নহে। 
ুতরাং বুঝিতে পারা গেল যে, ময় নিিয়। ২৬ 


গঞ্চমাধ্যায়ে দ্বিতীয় আহ্কিক সমাপ্ত । 


পঞ্চম অধ্যায় সম্পূর্ণ 


পার অপ 


অজ্টোজুক্্যান্সও 1 


পিটিসি 


প্রথমাহ্িকম্‌। 


0৮৮৮৮ 
বদ্ধিপুর্বব বাক্যকৃতিবেবদে ॥ ১ 


বুদ্ধি সহকারেই বেদবাক্য রচ্তি হইয়াছে । ইহার 
তাপর্য্য এই যে, ধরাধন্থ্বের প্রমাণ বেদ। বেদ ঈশ্বর- 
প্রণীত। ঈশ্বরের উক্তি ভ্রান্ত হয় না। ঈশ্বরের উক্তি 
আছে ষে, যজ্ঞ করিলে স্বর্গকামী ব্যক্তির ইঞ্টসিদ্ধি হয় 
তখন ধন আছে, ইহা নিশ্চিত। যেরূপ সমজ্ত সতাবাঁ 
রচনা বুদ্ধিপূর্ববক হয়, বেদবাকাও তন্রুণ। ১ 


ব্রাঙ্মণে সংজ্ঞ।কণ্ম সিদ্ধিলিঙ্গম্॥ ২ 


ব্রাহ্মণে জ।ঠিনিহি হু কন্ম প্র।মাণ্যসিদ্ধির কারণ । 

আপত্তি হইতে পারে যে, সমস্ত সম্প্রদায়ের লোৌকেই 
নিজ নিজ শান্্রকে ঈশরবাক্য বলিয়। থাকে, অথচ সমস্ত 
শান্স পরস্পর ভিন্নমতাবলন্বী। ন্ুতরাং বেদক্কে ঈশ্বর- 
বাক্য বলি কি প্রকারে ? ইহার উত্তর এই যে, দেখ, 
যখন ব্রাহ্মণের! নিলেভ ও নিষ্কাম হইয়া, শরীরকে তুচ্ছ 


বৈশেধিক-দর্শনম্‌।, ৬ ১২১ 


জ্ঞান করিয়া বেদবিহিত আচার রম্্! করিতেছেন, তখন 
বেদকে প্রামাণ্য ও ঈশরবাঁক্য বলিতেই হয়।২ ' 
বদ্ধিপূর্বে। দদাতিঃ ॥ ৩ 

বুদ্ধিপুর্ববকই দীন হয়। সংসারী লোকে সকলেই 
জানেন, কত কষ্টে অর্থোপার্জন করিতে হয়, বিশেষতঃ 
অর্থ কত আদরের বস্ত । সেই অর্থ যে অকাতরে দান 
করিতে হয়, ইহা বেদেরই উপদেশ। এইরূপ পরম্পরা- 
গত ব্যবহার দ্বারাই বেদের প্রামাণ্য বুঝা যায়। ও 


তথা প্রতিগ্রহঃ ॥ ৪ 


প্রতিগ্রহও তদ্রপ। অর্থাৎ দান যেমন বেদের 
শাসন, গ্রতিগ্রহও সেইরূপ বেদের অভিমত। বেদে 
লিখিত আছে, প্রতিগ্রহও জাতি বা! ব্যক্তি বিচার করিয়।' 
গ্রহণ করিতে হয়, আবার কতকগুলি বস্ত প্রতি গ্রহের 
যোগ্য, কতকগুলি অযোগ্য । এইরূপ বিবেচনা করিয়া 
ধনার্থী যে -প্রতিগ্রহ করে, তাহাও বেদের শাসন । ৪ 


আত্মান্তর গুণ।নামাস্তান্থুরে কারণত্বাৎ ॥ ৫. 


আত্মান্তদ্ণের গুণ আত্মান্তুরের কাধ্যের হেতু নহে। 
স্থতরাং এছ এ।ম নন উহার হেতু । যদি আপ্তি 
কর যে, দান শাস্্রের প্রামাণ্যজঞানের কারণ নহে, পরের 


অভাবমৌচনের জন্যই দ্ধান। এই আপত্তির উত্তরে 
১৯ টা টি, ভি 


১২২ , বৈশিবিক-দর্শনম্‌ । 


বলা যাইতেছে ।-_অন্য আত্মাতে যে ঃছুঃখাঁদি ঘটে, তাহা! 
পরকীয় প্রবৃত্তির কারণ নহে। দাঁন করিলে স্বর্গলাভ 
হয়, এইরূপ নিশ্চিতজ্ঞানই দানপ্রবৃত্তির কারণ । বেদ- 
বিশ্বাস হইতেই এই নিশ্চিতজ্ঞান উৎপন্ন হয়। ৫ 


তদ্ডুষভোজনে ন |ব্াতে ॥ ৬ 


দুভোজন স্থলে ইসা হয় না। ইহার তাুপর্ধ্য এই 
ফে, একের দুঃখ বা অভাবে দানপ্রবুত্তি হইলে দুষ্টব্যক্তির 
ভোজনদানেও প্রবৃত্তি জন্মিত; তাহা ত হয় না।- 
কোন তস্কর যদি চৌর্ধ্যবৃত্তি করিয়া পাঁরশ্রম বশে ক্ষুৎ- 
পিপাসার্ত হয়, তাহাকে আহারাদি দামের জন্য ত প্রবৃত্তি 
জন্মে না। ৬ ৃ 
দুষ্টং হিংসায়াম্‌॥ ৭ 

হিংসা! হইলে তাহা ছুষ্ট বলিয়া বোদ্ধব্য । চৌরাদি 
যাহাদিগকে ভোজন করাইলে পাপ হয়, তাহাদিগকেই 
দুষ্ট বলে। পূর্ববসূত্রে যে দুষ্শব্দের উল্লেখ হইয়াছে, 
ইহাই তাহার মন্দ্ার্থ। পরস্ত কাক, কুকুর প্ররাতিকেও 
অল্পদ্ানের বিধি আছে; উহারা একরূপ দুষ্ট হইলেও 
এ স্থলে দুষ্টশন্দে তাহার বোদ্ধব্য নহে । ৭ 


তস্য সমভিব্যাহারতো! দোঁষঃ ॥ ৮ 


তাহার লমভিব্যাহারে দোষ জন্মে না । আপপ্ডি 


রঃ - বৈশেষিক-দর্শনম্‌ । ১২৩ 


হইতে পারে যে, হিংব্যক্তির সংসর্গবশে দাতা! দুষ্ট হয় 
অর্থাৎ দানপ্রবৃত্তিরহিত হয়; আহারার্থা হিংস্রব্যস্কির 
নিকটস্থ হইলে তৎসঙ্জেই দাতা দুষ্ট হয়, এই হেতু তাহার 
দুঃখে দাতার দানপ্রবৃত্তি জন্মে না। অন্যত্র পরকীয় 
দুঃখই দাতার দানপ্রবৃত্তির কারণ, বেদবিশ্বাস নহে | ৮ 


তদছুষ্টে ন বিদ্াতে ॥ ৯ 


অদুষটব্যক্তিতে ত তাহা দেখা যায় না । যদি ছিংতের 
আগমনরূপ ক্ষণিক সঙ্গ দাতার দানপ্রতৃত্তির ব্যাঘাত 
উৎপাদন করিত, তাহ! হইলে অদুষ্ট আহারার্থীগ্ড দাভার 
দানপাত্র হইত না । ৯ 


পুনধিশিষ্টে প্রবৃত্তিঃ ॥ ১০ 


আবার বিশিষ্ট ব্যক্তির গুণেই প্রবৃত্তি জন্মে। যদি 
উত্তম ধর্ম্মশীল ব্যক্তির সংসর্গ ঘটে, তাহ! হইলে দাতার 
দোষ বিদুরিত হইয়া সেই পাত্রে দানপ্রবৃত্তি জন্মিয়া 
থাকে। অন্য আত্মার গুণ যে অপর আত্মার কার্যে 
কারণ হয়, তাহা অনস্তব। মপন্তিকারী এই সকল 
কথ! বলিয়। আপত্তি উত্থাপন করেন । ১০ 


সমে হীনে বা প্রবৃত্তিঃ ॥ ১১ 
তুল্য বা নিকৃষ্ু ব্যক্কিতেও ত প্রবৃত্তি দুষ্ট হুয়। 


১২৪ বৈশেষিক-দর্শনম্‌। 


ধর্মশীলের সংসর্গে দাতার দানপ্রবৃত্তি উত্তেজিত হয় 
সত্য; কিন্তু দাতীর তুল্য অথবা নিকৃষ্ট ব্যক্তি অথচ 
অদুষ্ট ব্যক্তি যদি ভোজনপ্রার্ী হইয়া আইসে, হিংজ্র 
আহারার্থী উপস্থিত থাকিলে সেই অছুষউটকে আহার 
- করাইতে প্রবৃত্তি জন্মে কেন? ছুষ্টের সঙ্গ, নিবন্ধন 
তৎকালে ত দানপ্রবুন্তি বিলুপ্ত, নচে দুষ্টকে আহার 
দিতে প্রবৃত্তি জন্মিত; অথচ বিশিষ্টও উপস্থিত নাই, 
দাতার তুল্য বা নিকৃষ্টের উপস্থিতিই ঘটিয়াছে; এ প্রকার 
উপস্থিতি যদি দানপ্রবৃত্তিকে উত্তেজিত করিতে সমর্থ 
হইত, তবে সেই দাতার দানপ্রবৃত্তি দুষ্টসঙ্গেও মলিনত। 
ধারণ করিত না, এ কথা অবশ্য স্থীকার্ধ্য ৷ ১১ 
এতনন হীনসমলিশিমধা্দি, ত 
পরস্বাদানং ব্যাখ্যাতিম্‌ ॥ ১২ 

ইহা দ্বারা হীন, তুল্য ও বিশিষ্টধন্মশীল হইণ্ন 
প্রতিগ্রহ ব্যাখাত হইল। অভাব হইলেই প্রততিংগ্রহ 
করিতে হয়। তবে হীনের নিকটে বা অতুল্যের নিকটে 
অথবা উত্কৃষ্টের নিকটে সে প্রতিগ্রহ সম্বন্ধে বিচার 
করিতে হয়, ইহাও বেদশাসন। যাহার নিকট প্রতি গ্রহ 
নিষিদ্ধ, বেদে তাহাকে হীন বলে; যাহার নিকট আপৎ- 
কালে (ষে সময়ে ছুর্ভিক্ষ বা সংগ্রামাদ ঘোর বিপদ 
উপস্থিত হইলে অন্নাভাব ঘটে, তখন প্রতিগ্রহ কর্তবা, 
তাহাকে তুল্য বলা যায় আর যাহার নিকট প্রাতিগ্রহ 
করিলে শুভাদৃষ্ট হয়, তাহাকে বিশিষ্ট ধর্মশীল কহে । ১২ 


বৈশেষিক-দর্শনম্‌ । ১২৫ 
তথ! বিরুদ্ধানাং ত্যাগঃ ॥ ১৩ 


বিরুদ্ধ পরিবর্জনও সেইরূপ বেদশাসন্জ্ঞানসাপেক্ষ । 
বিরুদ্ধ আত্মীয় হইলেও ত্যাজ্য। এই ত্যাগ বেদ- 
শাসন । ১৩ 


হীনে পরে ত্যাগ ॥ ১৪ 


অপর ব্যক্তি হীন হইলে সে ত্যাজ্য। এক পরিবা- 
রের মধ্যে কেহ যদি হীন (পতিত) হয়, তাহাকেও 
পরিত্যাগ করিবে 1১৪ 


সমে আত্াত্যাগঃ পরিত্যাগো বা ॥ ১৫ 


তুল্য ব্যক্তি যদি বিরুদ্ধাঁচারী হয়, তাহা হইলে যথা* 
সম্ভব হয় আত্মত্যাগ করিবে, নচেও পরত্যাঁগ করিবে। 
অর্থাৎ এক পরিবারের মধ্যে কেহ যদি শাস্স্রনিষিদ্ধ 
আচারবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে নিজে সেই সংসর্গ ত্যাগ 
করিয়! স্থানান্তরিত হইবে কিংবা অন্য সকলকে নিজ সংসর্গ 
হইতে দূরীভূত করিবে । ইহাঁও বেদশাসন । ১৫ 
বিশিষ্টে আত্মত্যাগ ইতি ॥ ১৬ 


ইতি: হষ্ঠাধ্যায়ে প্রথমাহ্িকং সমাগুম্‌ ॥ 
বিশিষ্ট হইলে আত্মত্যাগই কর্তব্য। অর্থাৎ পরি- 


১২৬ বৈশেষিক-দর্শনমূ। 


বারমধে যে ব্যক্তি শাসনিরুদ্/চ।রী, অনেকে বিশিষ্ট, 
( ধর্মাশীল ), তথায় সেই ধর্মশীলকে কলুষিত না করিয়া 
আত্মত্যাগ করা কর্তব্য অর্থাৎ আঁঘ্মসংসর্গ হইতে সক- 
লকে বিচত করিবে । ১৬ 


ষষ্ঠ অধ্যায়ে প্রথমাহ্নিক সমাগত । 


দ্বিতীরহ্কিকন। 


মি 


দৃষ্টাদৃষট প্রয়ো গনানাং দৃক্টাভাবে প্রয়োজন- 
মত্যুদয়ায় ॥ ১ 


দৃষ্ট-প্রয়োজন আর অনৃষ্ট-প্রয়োজন এই উভয়ের 
মধ্যে দৃষ্টফলশুন্য প্রয়োজন অভ্যুদয়ের কারণ। যাহা 
স্বয়ং ইট অথবা ইফটসধন, তাহাকেই প্রয়োজন বলে। 
স্বয়ং ইষ্টই মুখ্য প্রয়োজন বলিয়া কথিত, অন্যকে গৌণ 
প্রয়োজন বলা যায়। এই যে দুই প্রকার প্রায়োজনের 
কথা কথিত হইল, ইহ। ছুই প্রকার ;--দৃষ্ট ও অনৃষ্ট। 
আমাদিগের অনুভূয়মান সখ, স্থখভোগ ও দুঃখাভাবকে 
দৃষ্ট মুখ্য প্রয়োঞ্জন বলে। আর ইফ্টসাঁধন বলিয়া অর্থাৎ 
স্থুখ ও দুঃখাভাবের কারণ বশিয়া কৃষিবাণিজ্যাদিকে 
গৌণ প্রয়োজন বল! যায়; পরন্তু ইহা দৃষট; কারণ, 
ইহার স্বরূপ ও ফল ছুই-ই মনুষ্যের প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হইয়! 
থাকে। এই হেতু ইহাকে দৃষ$ট গৌণ প্রয়োজন বলা 
যাঁয়। যাহা চরমছুঃখনিবৃত্তি অর্থাৎ যাহ!কে ন্বর্গ বলে, 
তাহা আমাদিগের প্রত্যক্ষ হয় না। তাহাকে অনৃষ্ট মুখ্য 
প্রয়োজন বলে। আর উহার সাধন যে গ্রযাগযজ্ঞাদি, 
তাহাকে অনৃষ্ট গৌণ প্রয়োজন বলা যায়। স্বর্গ ও ছুঃখ- 


১২৮ বৈশেষিক দর্ণনমূ। 


নিবৃত্তি'আছে, এই. হেতু তাহাকে মুখ প্রয়োজন বলে 
এবং যাগযজ্ঞাদি তাহার সাধন, এই জন্য তাহাকে অদৃষ্ট 
প্রয়োজন বল! যায়। স্বর্ূপতঃ বাগজ্ঞাদি প্রত্যক্ষ দৃষ 
হয় বটে, কিন্তু উহার ফল প্রত্যক্ষ হয় না; এই জন্য 
উহাকে অনৃষ্ট-প্রয়োজন বলে । ১ 


অভিষেচনোবাপব্রঙ্গচর্ধা গুরুকুলনাস- 
বানপ্রস্থযজ্-দান-প্র।গচন-দি উনক্ষ 
মন্ত্র কাল-নিয়মাশ্চীদৃষ্টায় ॥ ২ 


অবৃষ্ট ঝালয়৷ হান, উপবাস, ক্রন্মচর্্য, গুরুকুলস্থিতি, 
বানপ্রস্থ, বঙ্ড, দাশ, প্রোক্ষণ, দিক্নিয়ম, নক্ষত্র-নিয়ম, 
মন্ত্রন্যিম ও কালনিয়ম এই সকল হয়। 

গঙ্গান্নান ও একাদশী তিথিতে অনাহারাদি করিলে 
ধর্মনঞ্চয় হইয়া থাকে | পুর্ববাস্ত বা উত্তরাস্ত হইয়' 
পুক্জাদি করা উচিত, ইহাই দিক্নিয়ম ; চৈত্রমামে শত- 
ভিষান্থিত বারুণী তিথিতে স্নান করিলে বন্ত* হসূর্যাগ্রঃণ- 
কালীন গল্ান্নানের সমানফল হয়, ইহাই নক্ষত্র-নিয়ম ; 
শিবার্চনার এক মন্ত্র আর বিষু্পুজার এক মন্ত্র, ইহাই মন্ত্র 
নিয়ম) শরৎখডুতে দুর্গাপূজা করিবে, ইহাই কাল- 
নিয়ম; এতৎুসমস্তই অপ্রত্যক্ষ ধর্মের অর্থাৎ অদৃষ্টের 
হেতু । এই জন্য ইহাকে অদৃষ্ট প্রয়োজন বলে। ফল 
কথা এই যে, মৃখ্যফল গামাদিণের অপ্রত্যক্ষ হইলেই যে 


* বৈশেষিক-দর্শনম্‌। ূ ১২৯ 
অদৃষ্টপ্রয়োজন হইবে, তাহ! নহে; মুখ্যফল যদি দৃষট 
হয় এবং অদৃষ্ট দ্বার| তৎফল লাভ করিতে হয়, তাহ! 
হইলে সেই দৃষ্ট মুখাকলসন্পাদক কর্মকেও অনৃষ্ট প্রয়ো 
জন বলিতে হইবে। যেমন যচ্ছবের মধো পুজেষ্টি- 
যজ্জাদি; ইহার ফল পু্রপ্রাপ্তি; পুক্রপ্রাপ্তি ষদও 
দৃষ্টফল, তথাপি তাহা অনৃষ্ঠ; ধশ্ম দ্বারা উহার িদ্ধ 
হইয়া থাকে । কাজেই তাহাকেও অদূন্ট-প্রায়েজনের 
মধ্যে পরিগণিত করিতে হয়। স্থৃতরাঁং স্থিরীকৃত হইল 
যে, ধর্ম্মসাধন যাহা, তাহাকেই গৌণ অদৃষ্ট-প্রয়োজন বলে 
এবং স্বর্গ ও মোক্ষই মুখ্য অদৃষ্ট-গ্রয়োজন বলিয়া 
অভিহিত। ২ 


চাতুরাশ্রম্যমুপধা অন্ুপধাশ্চ ॥৩ 


উপধা ও অনুপধা উভয়ই চহ্ুনাশ্রমে বিদ্যমান | 

ধর্মের সাধন চারিটি আশ্রম ;__ ব্রহ্ম, গাহ্‌স্থা, বানপ্রস্থ, 

সন্যাস। এই চত্ুরাশ্রমেই উপধা ও অন্ুপধাই অর্থাৎ 
অশুদ্ধি ও শুদ্ধি বিদ্যমান 1.৩ 


ভাবদোধ উপধাদে!ঘোহভুপধা ॥ ৯ 


ভাবদোষ অর্থ।ৎ অনস্থাদোষকে উপধা বলে; কিন্তু 
অনুপধা দোষ নহে। যে সময়ে যে আশ্রমধঙ্দোর 
পালন করিতে হয়, তখন সেই আশুমব্হিত বাহশুদ্ধি 


১৩৪ - বৈশ্ধিক-দর্শনম্‌। | * 


ও অন্তঃশুদ্ধ প্রয়োজনীয় । যাহা শুদ্ধ আশ্রমধর্ম্া, 
তাহাই স্বর্গাদির কারণ। যদি বাহ্য: অশুদ্ধি অথবা 
অন্তরের অশুদ্ধি বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে তাহাকে 
অশুদ্ধ আশ্রমধন্ম কিংবা দুষ্ট আশ্রমধর্ম্ম বল! যায়। ৪ 


যদিষ্ট্ূপ-রসগন্ধ-স্পর্শং প্রোক্ষিত- 
মভ্যুক্ষিতঞ্চ তচ্ছ,চি ॥ 


শ।স্সবিহিচরূপ রস-গন্ধস্পর্শ সম্পন্ন যে জ্রব্য 
প্রোক্ষিত, অভ্যুক্ষিত ও ন্যায়লন্ধ, তাহাকেই শুদ্ধ বলে। 
মনে কর, শানে লিখিত আছে, শ্রেতবর্ণ হৈমস্তিক ধান্য 
হবিষ্যমধ্যে গণ্য। এ স্থলে শ্বেতবর্ণকেই শান্বিজিত 
বর্ণ বলা যায়। শীন্দ্রে লিখিত আছে, নারিকেল প্রা 
যে দ্রব্য স্বভাবতঃ মধুর-রসবিশিষট, তাহ! বিকৃটি পপ 
হইয়া যদি রসান্তরের উৎপাদন করে, তাহা হইলে তাহা 
অপবিত্র । শাস্ত্রে লিখিত আছে, যে পৃ'স্পর গন্ধ 
উগ্র নহে, তাহা বিষুপুজায় প্রশস্ত এবং পবিত্র । শান্দ্রে 
বিধান আছে, কোমল শব্যা, দান করিতে হয়, তাদৃশ 
শধ্যাস্পর্শই পবিত্র। উত্তান হস্ত দ্বারা জলাবিন্দু নিক্ষেপ 
করাকে প্রোক্ষণ আর অনুস্তান হস্তে জলবিন্দুক্ষেপকে 
অস্যুক্ষণ বলে। এই প্রকার জলবিন্দু দ্বারা আদ্র দ্রব্যই 
পবিত্র। শান্্বিহিত দ্রব্য যদি রূপরসারির বিকৃতি 
প্রাপ্ত হয় বা তাহাতে জল/প্রাল-ণাদি না হয়ঃ তৰে 


বৈশেধিক-দর্শনম্‌। ১৩১, 


তাহা পবিত্র হয় না। শশঙ্স্রনিষিদ্ধ ভরব্য কিছুতেই ১ টি 
লাভ করে না । ৫ 


অশুচীতি শুচিপ্রতিষেধঃ ॥ ৬ 


শুচি ব্যতীত যাহা, তাঁহীকেই অশুচি বলে অর্থাৎ 


যেরূপ পূর্ববসূত্রে কথিত হইল, সেই অন্ুমুসারেই শুচি ও 
অশুচি স্থির করিতে হয় । ৬. 


অর্থান্তরঞ্চ ॥ ৭ 


যাহা অর্থাস্তর, তাহাকেও অশুচি কছে। তাত্পধা 
এই যে,ষে দ্রব্য ষে অবস্থান্িত, তাহা যদি অন্যরূপে 
ব্যবহৃত হয়, তবেই তাহা অশ্ুচি। ৭ 
অযতস্য শুচিভৌজনাদভ্যাদয়ো ন বিদ্যতে 
নিয়মাভাবাৎ বিদ্যতে বার্থান্তরত্বাদ্যমস্য ॥ ৮ 
যে ব্যক্তি অসংযত, শুচি ভক্ষণ করিলেও তাহার 
অভ্যুদয় ঘটে না।: কারণ, তাহার নিয়ম নাই। শুচি- 
ভক্ষণ-জনিত অদ্ভ্যুদয় হইতেই হইবে; কারণ, সংযম 
অভ্যুদয়ান্তরের সাধক | যমনিয়ম-বিরহিত হুইলেই 
তাহাকে অসংযত বলে। যম শব্দে অহিংসা, সত্য, 
অচৌধ্য, ক্রক্ষচ্য্য ও অপ্রতিগ্রাহ বুঝায়। নিয়ম শব্দে 
শৌচ, সন্তোষ, তপ, শান্্রপাঠ ও ঈশ্বরে নিখিল কর্ধ্ার্পণ 
বুঝিবে । বাহ্যমলগ্ুদ্ধি ও অন্তমলগুদ্ধিকে শৌচ কছে। 


১৩২ বৈশেষি রদর্শনম্‌ । 


যেব্যক্তি যমনিয়মশুনা, সে শুটি দ্রব্য ভক্ষণ করিলে 
কি তৎগ্রভাবে অভ্যুদয় প্রাপ্ত হইবে ? না তাহ! প্রাপ্ত 
হইবে না। কেন না, অসংঘম উহা! প্রাপ্তির পক্ষে 
অন্তরায়। যেব্যক্তি সংযত হয় এবং শুচি ভক্ষণ করে, 
সর্ববথা তাহারই আভু/দয়লাভ হয়। যে ব্যক্তি শুচি- 
ভক্ষণ করে, কিন্ত সংযত নহে, সে কেবলমাত্র শুচি- 
ভক্ষণজ নিত উন্নতি প্রাণ্ড হয়, কিন্তু অসংযম হেতু তাহার 
অনিষ্ট ঘটে। ৮ 


অসতি চাভাবাঁশ ॥৯ 


শুচিদ্রব/ ভক্ষণ না করিলে অস্যুদয়ের অভাব হয় 
অর্থাৎ অভ্যুদয় ঘটে শা। শুচিভোজনই অভ্ভুদয়ের 
কারণ। শুচিভক্ষণ ভিন্ন কেবলমাত্র সং্যমে পু 
অভভাদরয় ঘটে না। শুচিভোজনই অ্যুদয়ের কারৎ। 
শুচিভক্ষণ. ভিন্ন কেবলমাত্র সংযমে পূর্ণ অভ্যুদশ ঘটে 
না, কেবল আংশিক অভ্যুদয় হয়। ইহাতে স্পষ্টই 
বুঝিতে পারা গেল যে, যম ও নিয়ম এই উভয়ের প্রতি 
দৃষ্টি রাখা কর্তব্য ; নচে মঙ্গললাভের আশ! নাই। 
অশুচি ভক্ষণ কাঁরলে চিশুবিকার জন্মে, দ্েহবিকার জন্মে, 
আলস।প্রমাদাদি উপস্থিত হয় এবং সমাধিমার্গে অগ্রসর 
হওয়া যায় না! এই জন্যই শুচিদ্রব্য তক্ষণ করা 
বিহিত। যম-নিয়ম নাই, অথচ শুচি-তক্ষণ আছে, 





ক মু বটে সব উম 





শুদ্ধি হয়,সেই ফলে কিছুদ্ধিন বর্গভোগ। লাভ করিতে পারে... 


এবং হয ত যেই কলে কোন জনম হমনিযমের সাহা নত 
গায় ৯ টু টং 
হু হে ই উদ্রেক হয় সখ বা সুখসাধনের টা 
ইচ্ছা বিষ্মানে যদি শুচিভক্ষণ, বম.ও নিয়ম ঘটে, তাহ! 
হইলে তাহা ধর্মের কারণ হয়।  বিষয়ভোগজপ্ স্থখ- 






জ্ঞান স্খেচ্ছার কারণ আর সুসান ্বানতক্ষণে যে ইচ্ছা,, ও 
হুখেচ্ছাই তাহার কারণ) কাজেই বে বন্ত স্থখের 
বিরোধী, তাহাতে ঘেষ, উৎপ্ হয়। নখের বিরোধী-, 
কেই ছুঃখ বলে। ৯857 (হও দ্বেষ 


অপি থাকে, 






ঃ তন্ময়তাবকেও জী হরেন 'করিগ বদির ও 


জানিবে। দৃঢ়তর সংস্কার-উৎপত্তির হেতু চিন্তন অভ্যাস । এ ৃ 


সেই সংস্কার হেতু ুখস্মৃতি ঘটে, তাহাতেই স্ুখপ্রভৃতির 


উপর ইচ্ছা হয়। , ুঃস্ৃতিবশত দুখেপ্রবৃত্তিতে ছেষের 


গতি হর সদ হুইলে 


১২:35. 





১৩৪ বৈশেধিক-দর্শনম্‌। 


মনুষ্য স্থখের জন্য ব্যগ্র হয়, আবার দুঃখের দরুণ 
রূপ স্মৃতিপথে উঠিলে ততপ্রতি দ্েষ জন্মে যে কর্ণ 
দ্বারা স্থখ জন্মে, ততপ্রতি ইচ্ছা হয় আ'র যাহা দ্বারা দুঃখ 
ঘটে, তৎপ্রতি মানুষের দ্বেষ জন্মিয়া থাকে 1১১... 


অদৃষ্টাচ্চ॥ ১২ 


অনৃষট বশডও হয়। অর্থাৎ অনৃষটফলে হনসগ্রহণ 
হইয়া থাকে। সবল ও হীনবলের, দীর্ঘাকার ও খর্ববাকা- 
রের, লাহসী ও ভীতের ইচ্ছা-দেষ পৃথক্‌ পৃথকৃরূপ হয়। 
এই ইচ্ছা বেযাদি অনৃটমূলক অথবা পূর্বজন্মের সংস্কার-. 

মূলক 1১২ ৭ গা 





জাতিবিশেষাচ্চ॥ ১৩. 


ঃ জাতিবিশেষ হেতুও হয় থাকে। ইচ্ছা ও ঘেষ, 
জাতি জনুসারেও ঘটে। যেমন মানুষের অন্নারি-তক্ষণে 


... ইচ্ছা হয় এবং তৃণাদি-তক্ষণে দ্বেষ জন্মে। ক্রাক্ষণগণ 


 ছ্কতাদিংসেবনে অনুরাগী হন, কিন্তু পলাওুতক্ষণে 
.. ভীহাদের বিদ্বে জন্ে। ১৩. 


বু ই্ছাদে পৃথক ধরি ॥ ১৪... 
ৃ ইচ্ছাও বি হু রে ও করে প্রতি / 


বৈশেষিক-্নম। ৫ ১ 
জন্মে। যত্ুকেই প্রবৃত্তি বলে অর্থাৎ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি 
উভয়ই বোদ্ধব্য। যাগযজ্ঞাদি ধর্মাকর্টে প্রবৃত্তি হয় 
কেন?-্বর্াদি সুখের বাসনায়। অধর্পকর্টে নিবৃত্তি 
জন্মে কেন ?--নরকদুঃখে বিদ্বেষ বলিয়া । নিত্যব্রতো- 


পবাসাদি ধর্মকর্ম কিন্তু তাহাতে নিবৃত্তি জন্মে কেন? 


'-_স্থুখের বিদ্লদম্পাদক এঁহিক ছে বিবেদ সি 1১৪. | 
রঃ ১ তৎসংযোগো বিভাগঃ ॥ ১৫. 
8 সংযোগ শবে দেহখারণ (জন্ম) জার, বিভাগ শব্দে 

মৃত্যু বুঝায় । ধর্ন্াধন্্ম হইতেই জন্ম-মৃত্যু ঘটে জন্ম, 
জীবন ও. ভোগ ধর্ম্াধন্্ম হইতেই হয়। ফলারমতপ্রবৃত ৃ 
: অদৃষটকে পরার কহে, ভোগাধীন প্রীরন্ধ ক্ষয় হইয়া 


. খাকে। প্রারবক্ষয় মৃত্যুর কারণ হইলেও যে প্রাণ 
স্পন্দন অগবা চিত্তস্পনদন হওয়াতে দেহৈর সঙ্গে বিভাগ 


জশ্মিলে চিরদিনের জন সংযোগনাশ হয়, সেই স্পন্দ- 


নর হেতু অদৃষউ ও অদৃষসম্পন্নাত্মযোগ ॥ বা 
মরণের প্রতিও ধর্াধন্্ হেতু । ১৫ টু 


আত্ম মোক্ষে ব্যাখ্যা: ॥ ১৬. টা 
ইতি ্ঠা্যাযে ঘিতীয়াহিকম্‌। ..... 
0 কটাখা সাত. 
কথিত আছে, আত্মকর্্ম হইলে মোক্ষ হইয়া থাকে। 





বা বৈশেধিক-নিম্। 


শবণ-মনন-নিদিধ্যাসনাদিকেই ঠা বলে। শান 

বিহিত আত্মা কাহাকে বলে, শান্ত্ালোচন। দ্বারা ইহা 
বিদিত হওয়াকেই শ্রবণ বলা যায়। বিচারবলে শ্রাত- 

বিষয় দৃঢ় হয় এ বিচারকেই অনুমানের উদ্ভাবক কহে; 

এই অনুমান হইতে অনুমিতির উৎপত্তি হয়) শ্রাত- 

বিষয়ের দার্টসম্পাদনে এই অনুমিতিই সমর্থ; এইরূপ 
া্টাম্পাদন হেতু অনুমিতিকেই মনন কহে। সমাধির 
নাম নিদিধ্যাদন। দমাধিমার্গে অগ্রসর হইতে পারিলেই 
আত্মসাক্ষাকার ঘটে। তৎকালে দেহাদির প্রতি অহংজ্ঞান 
দূরীভূত হইয়া ধায়। দেহে অহং ংজানসুলক হুখাদির 
প্রতি যে ইচ্ছা ও দুঃখাদির উপর দ্েষ, ততকালে আর 
_ তাহা থাকে না। এই প্রকার বি মোক্ষ 
অথবা মুক্তি বলে। ১৬ 


ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত । 


শাররাররট 


জশুতেমাহহল্স্যান্লও ॥ 


লগ সপ শপ 


প্রথমাহ্িকম্‌ । 


সপ পন 


উক্ত! গুণাঃ ॥ ১ 


শুণ উক্ত হুইয়াছে। গুণের লক্ষণ, গুণের নির্দেশ 
এবং অদৃষ্টের বিচার এ সমস্্ই কথিত হইয়াছে । ১ 


দনিত্যাশ্চ ॥ ২ 


ভ্রব্যের ( আয়ের ) 'অনিত্যতা হেতু পুথিব্যাদির 
রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ অনিত্য হয়। পূুর্বেব কথিত হুই- 
য়াছে যে, ক্ষিত্যাদি ঘিবিধ নিত্য ও অনিত্য। উহার 
মধ্যে অনিত্য ক্ষিত্যাদিতে যে রূপাদি বিষ্ঞমান, তাহা 
অনিত্য। রূপাদির মধ্যে ষে পদার্থে যাহা থাকা সম্ভব, 
তাহাই গ্রহুণীয় । বেন ব্রত কেবলমার দশ সার 
কিন দাদি নাহ) রে ৃ 


১৩৮. বৈশেষিক-র্শনম্‌ । 
এতেন নিত্যেষু নিতান্ছমুক্তম্‌ ॥ ৩ 


নিত্য আশ্রয়ে যে রূপাদি বিষ্যমান, তাহার নিত্যন্ব 
ইহা দ্বারা উক্ত হইল। নিত'পদার্থে যে রূপাদি বিদ্যমান, 
তাহা নিত্য; তাহা হইলে ক্ষিত্যাদিতে বে রূপাদি থাকে, 
তৎসম্বন্ধে কিরূপ, তাহা বিকৃত হইতেছে । ৩ 


অপস্থ তেজসি বায়ৌ চ নিত্য জ্রবনিত্যত্বাৎ ॥ ৪ 


নিত্য অপ, তেজ? ও বায়ুতে যে রূপাদি বিদ্যমান, 
তাহাও নিত্য। কারণ, এ রূপাদির আশ্রয় নিত্য। 
জলীয় পরমাণু, তৈজস পরমাণু ও বায়বীয় পরমাণুতে 
যে রূপাদি আছে, অর্থাৎ জলে রূপ-রসম্পর্শ, তেজে 
রূপ-ম্পর্শ ও বাষুতে ঘে স্পর্শ বিদ্যমান, এই সমস্ত €৮৮এ 
আশ্রয় নিত্য ( অবিনশ্বর ) হইলে এ সমস্ত গুণ নিত্য 
হইয়া! থাকে । ৪ রি 


অনিত্যেনিতা! জ্রব্যানিতাত্বাৎ ॥ ৫ 


_অনিত্যে অনিত্য ; .কেন না, আ।শায়-পদার্থ অনিত্য। 
অর্থাৎ জল তেজ ও বায়ু অনিত্য হইলে তাহাদের 
বূপ-রস-স্পর্শও অনিত্য । গুণ দ্রব্যের আশ্রিত, যদ্দ 
ত্রব্য না থাকে, তবে গুণ আর কোথায় থাকিবে? কাজেই . 
জ্রবোর নাশে শুপের নাশ নিশ্চিত। যদি দ্রবোর বিনাশ 


_ বৈশেধিক-র্শনন্। ১৩৯ 
না ঘটে, উহা যদি. হয়, তবে তাহার গু নষ্ট হইবার. 
অন্য হেতু থাকিলেও নিত্য হইবে । ৫ 


কারণগুণপূ্ববকাঃ পৃথিব্যাং পাকজাঃ ॥ ৬ 
টি 


ক্ষিতিতে যে রূপাদি বিদ্যমান আছে, উহা কারণ 
পূর্বক ও পাঁকজনিত। কারণগুণানুসারেই অনিত্য 
ক্ষিতিতে রূপাদদি হইয়া খাকে। ইহার তাপর্যা,এই যে, 
অবয়ব-রূপারদদি অবয্ননীর .রূপাদির কারণ হয় । আর 
পার্থিব পরমাণুর যে রূপাদি, তাহা পাকজনিত অর্থাৎ 
বহ্িসংযোগাদি হেতু হয়। মাটী লইয়৷ কপাল নির্মাণ 
করিলে, ছুইটি কপাল একত্র করিয়া ঘট নিশ্াণ করিলে, 
মূল মাটার যে প্রকাঁর শ্যামল রূপ বা বর্ণ, কপালেও দেই 
প্রকার রূপ বা বর্ণ হয়; কপালে যে প্রকার বর্ণ হয়, 
ঘটের বর্ণও তদ্রুপ হয়; অপক্কাবস্থায় ঘটের প্রকৃতি এই 
প্রকার হইয়া থাকে। তৎপরে ঘট যদি অম্িসংযোগে 
দগ্ধ কর, তবে উহার বর্ণ লাল হইবে । কারণ, অগ্নিদগ্ধ 
হওয়াতে এ ঘটের মূলকারণ পরমাণুব বর্ণ পরিবর্তিত হয় । 
সেই রক্তবর্ণের পরমাণু হইতে দ্বযণুক-উত্পন্ডি অনুসারে 


রক্কবর্ণ ঘট উৎপন্ন হয়। ঘট যদি পোয়ানের তীর 


আগ্নিতে দগ্ধ করা যায়, তাহ। হইলে বহির তাপে ঘট গলিত 
হয়, তশুকালে তাহার . অবয়ব-সকলের আর দৃঢ় ঃ 
সংযোগ থাকে না? পুজীতৃত হইয়া গড়ে নসর পু ্‌ 


4 


১৪৯: টৈশেষিক-দরপনম্‌ 
কেরও ভঙ্গকাল উপস্থিত হয়, তখন দ্বাণুকাবয়বপরমাণু 
স্পর্দিত হয়, তলে বিভাগ হইতে থাকে, ক্রমে সংযোগ- 
নাশ ও'দ্যণুকেরও নাশ ঘটে। পরমাণুতে বহ্িসংযোগ 
বশতঃ খুর্বতন শ্যামরূপ লোপ পায়, অত্যন্ত অগ্নির 
সংযোগে পরক্ষণেই লালবর্ণ ধারণ করে, আবার ততপরেই 
পুনর্বার পরমাণু স্পন্দিত হইয়া পূর্বতন সংযুক্ত পরমাণুর 
দিকে নীত হয়, তকালে বিচ্ছিন্ন দশায় পরমাণু সে স্থুলে 
একত্র ছিল, ততস্থলের সঙ্গে বিভাগ ও সংযোগ বিনষ্ট 
হয়, অন্য পরমাণুর সঙ্গে যোগ হয়, তৎপরেই দ্যণুকের 
উত্তব হয়, দ্বাণুকেরও বর্ণ লাল হয়। এই নিয়মে দ্াণুক 
হইতে ত্রসরেণু, ত্রসরেণু হইতে মৃ্পিগু, কপাল, ঘট ূ 
সমন্তেরই উৎপত্তি হয় এবং রক্তবর্ণ ধারণ করে 
রসাদির পক্ষেও এই রীতি। ৬ ও 


একজব্যত্বাু ॥ ৭ 


কেন না, উহার এক দ্রব্যে বর্তমান । এক দ্রবা বলিতে 
নিরবয়ব দ্রব্য বোদ্ধব্য। এক জব্যস্থিত পরিবর্তনশীল 
গুণ আত্মাসংযৌগ ভিন্ন কোন প্রকারেই উৎপন্ন হয় না। 
স্বতরাং পার্থিব পরমাণুতে যে অনিতা গুণ বর্তমান, তাহা 
পাঁকজনিত, ইহাই বুঝা গেল। অনেকে এরূপও বলিয়া 
থাকেন যে, যে বস্ত কাধ্যগুণের আশ্রয় কারণগুণের 
আশ্রয় তাহা; অতএব কার্যাগুণে ও কারগঞ্জণে 





বৈশেখিক-দশনম। ৭ ১৪৯ 
লামানাধিকরণ্য বিদ্যমান । ভবে কারণগ্ডণ কার্াতব্যে 
সামানাধিকরণ্যসম্থন্ধে আর কার্ধাগুণ কারণদ্রব্য সমবায়. 
সম্বন্ধে ্ষবস্থিত, এইমাত্র পার্থক্য | ৭. 


অণোমহতশ্চোপলব্ধানু ধলব্ী নিতে ব্যাখ্যাতে ॥৮ 


চতুর্থ অধ্যায়ে অণুপলব্ধি ও মহছুপলক্ধি নিতা- 
প্রকরণে কথিত আছে। এখন সংখ্য।লঙ্ঘনপূর্বনক 
পরিমাণবিচার আরন্ধ ইল । ৮ 


কারণবন্থতচ্চ ॥ ৯ 


ক্কারণগত অনেকত্বকেও পরিমাণের হেতু বলিয়! 
জানিবে। “অনেকত্ব” শব্দের উচ্চারণে অন্য কারণের 
সত্তা উক্ত হইল। সেই কারণ মহতপরিমাণেও শিথিল- 
সংযোগবিশিষ্ট। যদি অবয়বে মহণ্পরিমাঁণ থাকে, 
তাহ। হইলে তক্লিম্মিত অবয়বীতে তাহা অপেক্ষা) মহত 


পরিমাণের উৎপত্তি হয়। ইহার দৃষ্টান্ত এই যে যদ্দি রি 


তুলা ইত্যাদি পেঞ্জ৷ হায়, তাহা হইলে উহা পূর্বতন" 


পারিমাণ অপেক্ষা মহত্পরিমাণবিশিষ্ট হইয়া থাকে । ৃ 
অনেকত্ব হইতেই দ্াপুক ও ভ্রসরেপুর পরিমাণ জন্মো। রি 


গনী ঘট যত পরমাণু হইতে প্রস্তুত, ঘটে 


১৪২ বৈশেধিক-দর্শনম্‌। 


পরমাণু তাহা অপেক্ষ। কম; এই যে সংখ্যার এরতম্য, 
_ ইহাই পরিমাণের তারতম্যের কারণ।৯ 


মতো বিপরীত ১* রঃ 


.. অণুর পরিমাণ মহত্পরিমাঁণের বিপরাত। মহত 

পরিমাণ যে প্রকার হইবে, অণুর পরিমীণ তাহার বিপরীত: 
হয়। অণুপরিমাণ প্রত্যক্ষ হয় না, কিন্তু মহতপরিগাণ 
প্রত্ক্ষ দৃষ্ হইয়া থাকে। বুক, প্রচয় ও মহশ্পরিমাণই 
মহত্পরিমীণের হেতু আর দ্বিত্ব অণুপরিমাণের কার: । 
যে অণুপরিমাণ পরমাণুতে বিদ্যমান, ভাহা নিত্য । ১০ 


অণু মহদিতি তশ্মিন্‌ বিশেষভাবাৎ 
বিশেষাভাবাচ্চ ॥ ১১ 


এক দ্রব্যে যে অণু ও মহত ব্যবহার হইরা থাকে, 
উহা ভ্রব্যবিশেষ অপেক্ষা অপকর্ষ এবং দ্রব্যবিশেষ 


অপেক্ষা উৎকর্ষমূলক। একটি বদরা বিশ্ব অপেক্ষা ছোট, 


কিন্তু সর্ষপ অপেক্ষা বড় এই জঙ্ভ ব্দরীকে কোন সময়ে 
তর, কোন সময়ে বা বড় বলিয়া গণনা করা 1 যায়। আবার 
এই আত্রটি বদরীবৎ ছোট, এই মুক্তাটি বদরীবৎ বড়, 
:.. এইরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে ।: এরূপ বিলে সুজা র 
5 পু জানারনা।১) 


বৈশেষিক-দর্শনম্‌। ৃ ১৪৩ 


এককালক্কাৎ ॥ ১২. 





ই কারণ, এক সময়ে ছুই প্রকারই ব্যবহার হর 
খাকে। এক ত্রব্যে এক সময়েই ছোট ও বড় ছুইরূপ.. 
ব্যবহারই হয় বলিয়া উহা প্রবুদ্ত অণুত্ব নহে। ইতিপূর্বে 
কথিত হইয়াছে যে, অণু মহৎপরিমাণের বিপরীত । রঃ 
বদরীতে যদি মহণপরিমাণ বিদ্যমান রহিল, তাহা হইলে 
তাহাতে তাহার বিপরীত অণুপরিমণ থাকে কেন? 
কাজেই এ অগুত্বকে প্রকৃত অণুত্ব বলা যায় না, উহা 
আপেক্ষিক ক্ষুদ্র । ১২- ও 

ৃষ্টাস্তাচ্চ ॥ ১৩. 





দৃষ্টান্ত দ্বারাও অণুদ্বের অপ্রকৃত বুঝিতে পারা যায়। 
বদরী প্রভৃতি দ্রব্য প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে.; কোনটি বৃহৎ, 
কোনটি ক্ষুত্র, এ প্রকার প্রত্যক্ষও হয়; কাজেই তাহাতে 
অপ্রত্যক্ষ অণুপরিমাণ থাকিতে পারে ন। ১৩ 


অণুস্ব-মহন্বয়োবণুত্বমহত্াভাবঃ কর্্গুণৈ- 
ব্াখ্যাতঃ ॥ ১৪ 


কুণ্ত ও গুণ দ্বারা অপুত্ ও অণুরমহত্বাভাব ব্যাখ্যাত 
হুইল। কর্ম ও 9 গুণকণ্ম্সম্পন্ন হইতে পারে না। 
অপুস্থমহস্বও গু; অতএব উহা অণুত্বমহত্বসম্পন্ন হুয় না, 


১৪৪ বৈশেষিক-দর্শনম্‌। 


তবে ষে অণুপরিমাণ, এহশুপধিমাশ প্রভৃতিরূপ ব্যবহার 
দেখা যায়, তাহা অপুত্বমহত্ধ অর্থেই বৌদ্ধব্য । ১৪ 


কম্মতিঃ কর্খ্মাণি গুণৈশ্চ গুণা ব্যাখ্যাতাঃ ॥ ১৫ 


দি 


কর্ম্ম কর্ম্ম দ্বারা আর গুণ গুণ দ্বারা ব্যাখ্যাত। কর্ষ্ম 
কর্মসম্পন্ন এবং গুণ গুণসংযুক্ত হইয়৷ থাকে। ক্রুত- 
ধান, এক শব্দ, ছুই শব্দ প্রভৃতি ব্যবহার দ্বারা বুঝিতে 
পারা যায় যে, গমনাখ্য কর্টে দ্রুতধাবনত্বরূপ স্পন্দন 
বিদ্যমান এবং শব্দে একত দ্বিত্ব প্রভৃতি সংখ্যা আছে। 
শব্দকে অবশ্য গুণ বলিতেই হইবে । অতএব অপুত্ব ও 
মহত্বই বা অণুত্বমহত্বরূপ গুণের আশ্রয় হইবে না কি জন্য 
এই প্রকার প্রশ্নের উত্তরই এই সূত্রে বিকৃত হুইল ।-- 
কর্্মবিশিউক্ূপে যে কর্মের ব্যবহার হইয়! থাকে, ১হ 
ব্যবহার যেরূপ অপ্রকৃতকর্ম্মসন্বদ্ধমূলক, শব্দের সংখ্য।দি 
ব্যবহার যেরূপ অপ্রকৃতগুণসম্বন্ধমূলক, সেইরূপ অপুত্ব- 
মহুত্বের অণুত্বমহুত্বব্যবহারও অপ্রকৃতসম্বন্ধবুলক । ৫৫ 


 অপুন্মহত্বাভ্যাং কর্ম্মগুণাশ্চ ব্যাখ্যাতাঃ ॥ ১৬ 


কন্ম্ম ও গুণ অপুত্বমহত্ব দ্বারা ব্যাখ্যাত.হুইল । আথুস্ব- 
মহত্ধে যেরূপ অধুত্বমহন্বের অভাব, সেই' প্রকার অন্তাগুণ ও 
কর্টেও অথুত্বমহত্বের অভাব । তথাপি ফে দীর্ঘগনন, 


| বৈশেিক রশনম। ১৪৫ 


মহান্‌ ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হয়, তাহাকে গপচারিক 
জানিবে। অধিকদুরগমনের নাম দীর্ঘগমন আর মহাঁন্‌ 
শব্দে উচ্চশব্ বুঝায়। গুণকশ্মে বস্তুতঃ পরিমাণ 
নাই। ১৬ ৃ রা 


এভেন দীর্ন্বরত্থে ব্যাখ্যাতে ॥ ১৭. 


দীর্ঘ ও ুন্বত্ও ইহা দ্বারা বিবুত হইল। দাঁধত্বের 
ব্যাখ্য। মহত্ব দ্বারা আর. অণুত্ব দ্বারা ত্রন্বত্বের ব্যাখ্যা 
হইয়াছে। ত্রস্বতবাকে দীর্ঘপ্বের বিরোধী পরিম!ণ জানিবে। 
মা ৭ ন র্‌ 
এক দ্রব্যই অন্য এক দ্রব্য হইতে দীর্ঘ হইতে পারে আর 
এক দ্রব্যই অগ্ত এক দ্রব্য হইতে হ্র্গ হইতে পারে, এই 
দীর্ঘতব-হুন্বত্বকে আপেক্ষিক সুনিত্রে ৪ইবে | পরমাণুতে যে 
স্বত্ব বিদ্যমান, তাহাকে মুখ্য বলা বায়, অন্থাত্র আপে- 
ক্ষিক বুবিতে হুইবে। ১৭ 
রী . অনিত্যেহনিতাম্‌ ॥ ১৮ 
' . অনিত্য ভ্রব্যে যে পরিমাণ বিদ্যমান, ভাহাকেও অনিত্য 
জানিবে। পরমাণু ও পরমঞ্জহত এই দ্বিবিধ পদার্থে যে 
পরিমাণ বিদ্যমান, তাহা নিত্য; অগ্ঠ. দ্রব্যে যে পরিমাণ 
বিদ্যমান, তাহা! নিত্য নহে, অনিত্য জানিবে। ১৮ 
000. নিতে নিতাম্‌॥ ১৯ 
নিত্য জরব্যে যে পরিমাণ বিদ্যমন, ভাহা নিত্যই হয়। 


+ ১৫ 


১৪৬ টৈধিক- বপন ] 


যাহা জনিত্য পরিমাণ; তাহারও উৎপত্তি,হেতু ও বিনাশ- 
হেতু আছে। উৎপত্তি-হেতু অবয়বীতে সংখ্যার্দি উর্ত 
হইয়াছে । আশ্রয়-বিনাশকেই বিনাশহেতু কহে। অনিত্য 
বস্ত ধ্বংদ হইলে ততপরিমাণও ধ্বংস হয়। যে বস্ত 
উৎ্পস্তিবিনাশরহিত, তাহার পরিমাণও উৎপত্তি-বিনাশ- 
শৃগ্ত ; কাজেই ততপক্ষে আর কোন হেতু দৃষ্ট হয় না। ১৯ 


নিত্যং পরিমগ্ডলম্‌ ॥ ২০ ু 
পরমাণু-পরিমাণকে পরিমণ্ুল কহে ; উহা নিত্য |. ২৪ 
আবিদ্ণা চ বিদ্যালিঙ্গম।২১ .  * 
ভ্রমকে অবিদ্যা বলে আর যাহা প্রমার জ্ঞাপক, 'াহার 
নাম বিষ্তা। অবিষ্তাই প্রমার জ্ঞাপক। পূর্বে বলা হইয়াছে 
যে, বদরী প্রভৃতিতে যে অণুত্াদি বাবহৃত হয়, "হাঁ 
অপ্রকৃত। এখন জিজ্ঞাসা করিতে পার যে, এ ব্যব-: 
ইর অগ্রকৃত হইলে--পরিমাঁণ-ঘটিক্র ব্যবহীরমাত্রেই 
প্রকৃত হওয়া উচিত; এটি প্রকৃত, এটি অপ্ররুত, 
এরূপ প্রভেদের প্রয়োজন কি? যে দ্রব্যের ভ্রম 
্বীক্কার করিতে হয়, তাহার কোথাও না কোথাও 
অস্তিত্ব বিদ্যমান আছেই; একেবারে অসতদ্রব্য কদাচ 
ভ্রম-বিষয় হয় না; কাজেই পরিমাণের অস্তিত্ব, অথুত্ব'. 
প্রভৃতির অস্তিত্ব ্বীকার করিতেই হইবে; সেই অপুস্থাদির 
অস্তিত্ব যেক্ধানে স্বীকার করিবে, তথায়ই প্ররুণ্ত ব্যবহার; 


বৈশেনিক দর্শনম্‌। ১৪৭ 


কেবল অস্তিত্ব-স্বীকারের অগ্রে দেখিতে হইবে, এ অস্ত্ি- 
ত্বের কোন বাধক বিদ্যমান আছে কিনা? যদি বাধক 
থাকে, তবে সে অস্তিত্ব কিছু নহে, অন্যত্র অনুসন্ধান 
করিতে হইবে। যদি প্রশ্ন কর যে, আকাশ-কুস্থমেরও 
ভ্রান্তি জন্মে, বাস্তবিক ত আকাশকুন্মম কুত্রাপি নাই? 
ইহার উত্তর এই যে, অংকাশ কি নাই, কুস্থম কি নাই, 
আকাশের সহিত কাহারও সম্পর্ক নাই যে, এত গণ্ডগোল 
. বাধাইতেছ ? এ সমস্তই বিদ্যমান। তবে আকাশের 
সঙ্গে পেই কুসুমের তাদৃশ সন্ধন্ধ নাই। যাহা প্রত্যেকটি 
সত্য, তাহ এবত্রানে অসত্য হইতেছে। যদি পরিমাণ 
সত্য স্বীকার কর, কোথাও যদি তাহার সম্বন্ধও স্বীকার 
কর, তাহা হইলেই আমার উত্তরদ্ন মমাপ্ত হইল অর্থাৎ 
অপু ও মহত দ্রব্যের অস্তিত্ব রহিল। ২১ 


বিভবাশ্মহানাকাশত্তথা চাত্মা ॥ ২২ 


সর্ববমূর্তসংযোগকে বিভব (বলে । সেই বিভব আছে 
ৰলিয়াই আকাশ ও আত্মা মন্ধান্‌। মহ।ন্‌ শব্দে পরমহান্ই 
বুঝিতে্হইবে | জগতসংসারে যত ক্ষুদ্র আছে, তাহার 
সহিত পরমহান্‌ ব্যতীত আর কিছু মিলিত হইতে পারে 
নাঁ। ,যে যত মহান্‌, সে তত ক্ষুদ্রের সঙ্গে মিলিত। মনে 
কর, আকাশ ও আত্মা; এই আত্মা জীব ও ঈশ্বর; 
ইহারা, পরমন্থান্‌। সর্বত্র শক-উৎপব্ষি ছার! আর্কাশের 


১৪৮7 বৈশেধিক-দর্শনম্‌। 
পরমমহত্ব প্রকাশ পায় আর জন্মান্তর ও গুখাদিপ্রত্তক্ষ 
দ্বার! আত্মার পরমমহস্ত নির্ণাত হয়। যদি আত্মাকে অনিত্য 
বল, তাহ! হইলে স্বর্গ মোক্ষ হওয়া সম্ভব হয় না, দেহান্তেই 
সব শেষ হইয়া যাঁয়। যদি নিতা বল, তাহা হইলে হয় 
পরমাণু বলিতে হয়, নতুবা পরণমহান্‌ বলা, কর্তবা। 
যদি পরমাণু বল, তাহা হইলে আত্বাবৃত্তি সুখ অপ্রতাক্ষ 
ভয়। কারণ, অণর স্ি অপ্রতাক্ষ, ইহা পূর্বেই বলা 
গিয়াছে । যাদ আকাশকে কেবল মহ বল, তাহা হইলে 


আকাশ অনিত্য হইয়। পড়ে; অনিতোর উৎপত্তিও আছে, ' 


বিনাশও আছে; ষে স্থলে প্রতাঞ্ষের অভাব, তথায় 

কাল্পনিক অনন্ত উৎপত্তি-বিনাশ অস্বীকার পূর্বক নিত্য 

পরমমহৎ বলার লাঘব বিদ্যমান। ২২, 
তদভাবাদণু মূনঃ ॥ ২৩ 


মু 
রর 
পা 


উহার অভাবহেতু মন অণু। সব্বক্ষদ্রসংযোগের" 


ভাব নিবন্ধন মন পরমমহান্‌ হইতে পারে না বটে, কিন্তু 
উহা অণু । যদি তাহা না! হত, তাহ! হইলে এককালে 
অনেক ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে মনঃসংযোগ থাকিলে ডুককালে 
অনেক ইন্দ্রিয়জনিত প্রতাক্ষ ঘটিত; অন্যমনস্ক অবস্থায় 
নেত্রসনমুখ্থ ব্যক্তিও অগ্রত্যক্ষ, ডাহা ঘটিতে পারিত নাঁ। 


নও: 


অন্যত্র মনের সংযোগ হইলেই, ভাহাকে অন্যমনস্ক অবস্থা ; 


বলা '্বায়। যদি মন পরমমহান্‌ হইত, তাহা হইলে . 


০৬০ 


৬4 


রা বৈশেধিক-দশনদ্। ৬ ১৪৯ 


এককালে সর্ববস্থলেই সংযোগ থাঁকিত, কাজেই অস্কামনন্ষ 
অবস্থা ঘটিত না । ২৩ 

গুৈদিগ্বাখ্াত! ॥ ২৪ 

গুণ দ্বার! দিক্‌ ব্যাখ্যাত হুইল। পয্বত্ব অপরত্বকেই 

গুণ বলে। উদ্তা দ্বারাই দিকের পরমমহৎপরিমাণ সিদ্ধ 
হইয়াছে । যদি পরমমহপরিমাণ না থাঁকিত, তাহা 
হুইলে এককালে সমস্ত দেশের লোক দৃরত্ব-সমীপত্ব বাব- 
হার করিতে সমর্থ হইত না। দিকে অধিক সংযোগ 
ও স্বল্লসংযোগ জারাই দুরত্ব-নিকটত্ব ব্যবস্থন্ড হ ইয়! ধাকে। 
অতএব দিকের পরিমাণও পরঙ্গমহস্থ বুঝিতে 
হইবে । ২৪ ৃ 

কারণে কাঁলঃ ॥ ২৫ 

ইতি সপ্তমাধ্যায়ে প্রথমাহ্নিকম্‌ ॥ 

কলি কারণসংসর্গী অর্থাৎ পরমমহৎপরিমাঁণবিশিষট- 
রূপে বিবৃত হইয়াছে । বল! হইয়াছে যে, কাল কাঁলিক 
জ্যেষ্ঠত্ব-কনিষ্টত্বের অসমবায়ী কারণ। শ্রই কথাত্তেই 
কালের পরমমহত্ব নির্দিষ্ট হুইয়াছে। যদি পরমমহত্ 
না থাকে, তাহা হইলে একই কালে সমস্ত দেশের লোক 
বড় ছোট প্রভৃতি ব্যবহার কি প্রকারে করে ? ২৫ 
| সপ্তমাধ্যায়ে প্রথম আহ্বিক সমাপ্ত । 


পপ” 


দ্বিতীয়াহ্িকমূ। 


শপ 


রূপরসগন্ধস্পর্শব্যতিরেকাদর্ণাস্তর- 
মেকত্বম্‌ ॥ ১ | 


রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ এই সমস্ত হুইতে অতিরিক্ত, 

এই জন্য একত্ব পদার্থাস্তর বলিয়া বোদ্ধব্য। যে বস্ত্বতে 
রূপাদির অবিষ্ভমানতা, তিনিও “এক ঈশ্বর  প্রভৃতি- 

প্রকারে বাবহৃত হইয়া থাকেন। যদি বূপভ্ঞান না. 
থাকে, তাহা হইলে “এক ঘট? প্রভৃতি জ্ঞান হইয়া থাকে । 
“ূপবান্‌ ঘট” এ প্রকার বোধ করিতে হইলে অগ্রে রূপ- 
জ্ঞান প্রয়োজনীয় । যে হেতুতে রূপ একত্ব হইতে পারে 
. না, রসাদিরও একত্ব হওয়া সেই হেতুতে অসম্ভব বিশেষ- 
জ্ঞান না হইলে বিশিষ্টবুদ্ধি জন্মে না, এই যুক্তির বলে 
একত্বকে অন্য কোন গুণ, কন, জ্রব্যত্ব অথবা সতান্বরূপও 

বলা ষাইতে পারে না । ১ 


তথা পৃথকৃত্বম্‌ ॥ ২ 


পৃথক্ত্বও সেই প্রকার। পট হইতে হ্বট প্রথক্‌, 
এই প্রকার জ্ঞীন, ইহার ঘট, পট, পার্থক্য ও অবধিষ্ক। 
, সঠীনের বিষয় যে পার্থক্য. তাহা! রূপাগিস্বরূপ নকে। 


বৈশেধিক-দশনম্‌ ১8৯. 


কারণ, রূপাদি জ্ঞান ষদি না থাকে, তাহা হইলেও 'পউ 
(হইতে ঘট পৃথক্‌ এ প্রকার জ্ঞান হইয়া থাকে । পার্থক্য 
ও অন্োন্তাভাবও এক পদার্থ নহে। কারণ, “ঘট পট 
নহে" এই প্রকার জ্ঞানে “হইতে” অংশ বিষয় হয় না, এই 
যে ছুই জ্ঞানের পার্থকা, ইহাই বৈলক্ষপ্যের সাধক। 
যদি বিরুদ্ধ ধর্মকে পার্থক্য বলা যায়, তাহা! হইলে কীচা- 
ঘট বহ্িপক্ক হুইয়া রক্তবর্ণ হইলে ত্তাহ্াতেও এই ঘট 
এই ঘট হইতে ভিন্ন, এই প্রকার ব্যবহার হুইন্তে পারে। 
রক্তবর্ণ কাচাঘটের বৈধশ্শ্য কিনা? অন্য যুক্তি একত্ব- 
সম্বন্ধে যেরূপ, পৃথক্ত্ব-সন্বন্ধেও সেই প্রকার; কাজেই 
পৃথক্ত্ব পদার্থান্তর বলিতে হইবে | ২ 


একতৈকপৃথক্ত্বয়োরেক ত্বৈকত্বপৃথথক্ত্া- 
ভাবোহণুন্বমতস্তাভা।: ব্যাখ্যাতঃ ॥ ৩ 


একত্ব ও একপৃথক্ত্ব যে একত ও একপৃথক্ত্বে নাই, 
অপুত্ব-মহন্ব দ্বারাই তাহা কীর্ভিত হইয়াছে। অণুত্ব মহত্ব 
যেরূপ অপুতব-মহন্ধে থাকে না, একদ্বাদিও সেইরূপ একক্বা- 
দতে থাকে না অর্থাৎ যুক্তি এই-যে, গুণ গুপে থাকে না । ৩ 


নিঃসংখ্যত্বাৎ কর্্তপানাৎ সর্বৈর্বকন্ধং ন 
বিদ্যুতে ॥ ৪ | | 
কর গুণ সংখ্যাবিরহিত, এই জন্ত সমধ্ত বসা 


্ রঃ 


০ 20578 শত 
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একত্ব নাই। একত্ব কেবলমাত্র বন্তাতে সমবায়সম্ন্ে 
বিদ্যমান; অন্ন নাই। কারণ, গুণাদি গুণবিরহিত । 9: 


জান্তং ত॥ ৫ 


একক্ব ভ্রমকল্লিত পদদার্থ।. মন্থাত্র যদি একত্বব্যবহার 
থাকে, সে ব্যবহার প্রামাণ্য না হয়, তবে সে বস্তরতে 
একত্বব্যবহারও প্রামাণ্য হয় না; অতএব একত্বই 
অলীক বন্ত ।৫ 


একতবাভাবাদ্তক্তিস্ত ন বিদ্যুতে ॥ ৬ 


যদি একত্ব না থাকে, তবে লক্ষণামূলক ব্যবহারও 
অসম্ভব হয়। পদার্থ একেবারে অসৎ হয়, এ কথা 
পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে । যদি একেবারে অসৎ হয়, তাহা 
হইলে উহা! ভ্রান্তির বিষয়ীডূত হয় ন1।- ভ্রমকল্লিত 
বস্ত কোন স্থানে না কোন স্থানে থাকেই | ৬ 


কার্ধাকাবণয়োরেকবৈকবপৃক্ত্ধান্ডাবা- 
দেকতৈকপৃথ্থক্ত্বং ন বিদ্যতে ॥ ৭ 
অতেদ এবং একজাতীয়ুমাত্র অর্থাৎ কেবলমাত্র 
 সমানাধিকরণবৈধন্ঘয কার্য ও কারণ না থাকা হেতু, একক 
ও একপৃথকৃত্ব নাই। কাধ্য ও কারণে ষে একত্ব আছে, 
ভাহার দৃষ্টান্ত এই-_ফেমন কাঞ্চনপিঞ্জে ও কুগুলে এবং 


বৈশেষিক-দর্শনম্। "৯৫৩ 
তন্ত ও পটে পার্থক্য নাই, সেইরূপ অর্থাৎ কার্ধ্য ও কারণে 
একত্ বিদ্যমান। যখন একত্ব আছে, তখন একপৃথকৃত্বও 
আছে। এই যে মত বলা হইল, সাংখ্যেরা এইরূপ 
বলিয়া থাকেন। এই মত কণাদ কর্তৃক খণ্ডিত হইতেছে। 
যে দ্রব্য এক এবং অন্য দ্রব্য হইতে একপৃথক্ত্ব-সম্পনন, 
আকৃতিতে, ফলে ও প্রমাণে সে দ্রব্য অভিন্ন হওয়া আব- 
স্টক আর তাহাতে অন্য দ্রব্য হইতে বৈধর্শ্য অথবা যে 
বৈলক্ষণ্য থাকে, ভাছাও অভিন্ন হইবে। বিবেচনা কর, 
একটি ঘট, তাহাতে একত্ব বিদ্যমান, এ ঘটের আকৃতি 
স্বরূপ), (জলাহরণাদি) ফল ও তদীয় প্রমাণ এক; কাজেই 
উহ্থাতে একত্ব স্বীকার করিতেই হয়; অন্য দ্রব্য হইতে 
যেয়ে বৈধশ্ম্য ঘটত্ব-তদ্ব্যক্তিত্বাদি আছে, তৎসমস্তই 
পরস্পর সমানাধিকরণ ; কার্য ও কাঁরণে কিন্তু তাহা 
অবিষ্ভমান। কাঞ্চন ও কুগুল অভিন্ন নহে, তন্তু ও পট 
অভিন্ন নহে; কাঞ্চনপিণ্ডের আকৃতি ও কুগুলের 
আকৃতি এক নহে; কাঞ্চনপিণ্ড শ্রুতিমূলে পরিহিত 
হইতে পারে না, সৌন্দর্্যসাধনের কারণ হয় না; 
কুগুল শ্রুতিমূলে পরিহিত হইতে পারে আর সৌন্দ- 
ধ্যেরও সাধন হয়। কেবলমাত্র কাঞ্চনপিণ্ড নেত্রসমীপস্থ 
হইয়৷ প্রত্যক্ষদৃষ্ট হইলেও তাহ! দ্বারা কুগুল প্রত্যক্ষদৃষ্ট 
হয় না। সুতরাং কাঞ্চনপিণ্ড ও কুগুল অভিন্ন নহে। 
এই যুক্তি তস্ক ৪ পট সন্বন্ষেও হাটে 1 কাঞ্চনপিণ্ডে অঙ্গ 


ঙ 


১৫৪ ও বৈশেষিক-দর্শনম্‌। 


ব্য হইতে যে বৈধন্ম্য বিদ্যমান, কুগুলে তত্সমানাধি 
করণ বৈধন্ম্য নাই।. কুগ্ডলের কুগুলত্ব কাঞ্চনপিগুত্বের 

সমানাধিকরণ নহে।: তন্তুতে তন্তত্ব ও পটে যে পটন্ব 

বিদ্যমান, তাহাও পরস্পর সমানাধিকরণ নহে। তাহা 
হইলেই দেখা গেল যে, কাধ্য ও কারণে আকারাদিতে 
প্রভেদ নাই এবং বিভিন্নর্ূপ বৈধন্ম্য বিদ্কমান। এই 

বৈধম্ম্যদর্শনে নির্দিষ্ট হয় যে, কুগুল কাঞ্চনপিণু হইতে 

আর পট তন্ত হইতে ভিন্ন। ৭ 


এতদনিত্যক্ষোব্যাখ্যাতম্‌ ॥ ৮ 


এই দুইয়ের অনিত্য ব্যাখ্যাত হইল। রূপাদি যেমন 
অনিত্য সংখ্যা সেইবূপ অনিত্য। পৃথকৃদ্ও অনিত্য, ইহা 
সুচিত হইয়াছে। কিন্তু এই সংখা ও পৃথক্্বকেই এক“. 
একপৃর্কৃত্ব বুঝিবে। দ্বতব প্রভৃতি সংখ্যার ও দ্বিপৃথকৃ-, 
স্বাদির প্রতি দ্বিত্বাদির আশ্রয়পদার্থে স্থিত প্রত্যেক একত্ব- 
সংখ্যাই কারণ। ৮ 


অন্তত রকর্ম্রজ -উভয়কর্্মজ-সংযোগজম্চ 

ৃ সংযোগঃ 1 ৯ 
সংযোগ তিন প্রকার ;-_অন্যতরকর্্মজনিত, উভয়- 
কর্মজনিত ও সংযোগজনিত। সংযোগ শব্দে কি বুঝায়, 
দৃষ্টা্তপ্রদর্শন দ্বারা তাহারই টা হইতেছে, 


বৈশেধিক-দর্শনম্। ১৫৫. 


সুনে কর, একটি পাখী কোন স্থান হইতে উড়িয়া আসিয়া 

একটি বৃক্ষে উপবিষ্ট হইল। ইহাতে বুঝা গেল যে, 
বৃক্ষের সহিত " পাখীর সংযোগ হুইল । এই উভয়ে 
দুইটি পদার্থ ;--এক পাখী, দ্বিতীয় বৃক্ষ । ইহারা পর- 
স্পর সংযুক্ত । ইহাদের উভয়ের মধ্যে একের কর্শোর 
দ্বারা সংযোগ ঘটিয়াছে, অর্থাৎ পাখী যখন উড়িয়! আসিয়া! 
বসিয়াছে, তখন পাখীর কর্মে এ সংযোগ ঘটিয়াছে) 
স্বতরাং এ সংযোগ পাখীর কর্মজনিত । আর মনে কর, 
ছুইটি মহিষ পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। পরস্পর অগ্র- 
সর হইয়া পরস্পরকে অভিঘাত অর্থাৎ প্রহার করিতে 
লাগিল। এখানে যে পরস্পরের সংযোগ হইল, উহাকে 
অভিখাতনংযোগ বলা যায়; ইহা উভয়ের কন্মদ্জনিত 
সংযোগ । আৰু বৃক্ষসংবুক্ত তম্তুতে যে বস্ত্রের উৎপত্তি 
হয়, তাহাতে যে বৃক্ষের সঙ্গে বন্ত্রের সংযোগ, তাহাকে 
সংযোগজনিত সংযোগ বলা যায় ১ 


এতেন বিভাগে ব্যাখ্যাতঃ ॥ ১০ 


ইহা! দ্বারা বিভাগ কীর্তিত হইল। বিভাগও তিন 
প্রকার ৮_শ্যতরকর্পাজনিত,  উভয়কর্ম্জমিত এবং 
বিভাগজনিত"। মনে কর, বৃক্ষ হইতে পাখী উড়িয়া 
গেল। এই যে বৃক্ষের সঙ্গে পাখীর বিশ্লেষণ, ইহাকেই 
বিভাগ ধলা যায়। পাখীর কর্ণ দ্বারাই এই বিজ্ভাগ 


রর 





মত কান চি 


জন্িয়াছে। দুইটি মহিষ একার পরপর প্রাপ্ত 
হইয়া কিয়ক্ষণের 'জগ্থা পশ্চাতে. ই; গেল। 
এই যে উভয়ের ক্সপসরণ, উভয়ের, রি রী উহা 
_ ঘটিল। ইহাকে বিভাগজনিত বিভাগ বলা | এই 
 বিভ্তাগঞ্জনিত বিভাগ দ্বিবিধ ;-_কারণমাত্রবি গনি 
ও কারণাকারণবিভাগজনিত। কাপড়ের রঙ 
: খুলিয়া ফেলিলে কাপড়ের কারণ সূতা: 

বিভাগ, তাহাকে কারণণাত্র বিভাগ বলে এই 
বিতাগকে সুতার সঙ্গে অবিভক্তাবস্থায় সংযুড ..লর 
বিভাগ-সম্পাদক বল! যায়। কাঁজেই কারপমা “তা- 
গ্রে একরূপ বিভাগের কারণ বলিতে হুইবে। বকুটি 
গাছে হাত দিয়াছিলে, হাতটি সরাইয়া লইলে ) এই ষে গাছে 
আর হাতে বিভাগ হইল, উহ? দেহ ও গাছ্ছের বিভাগের 
কারপ। হাত গাছ হুইতে বিশ্লিউ হইলেই .দেহ 'বিশ্লিষট 
হইল স্থির করিতে হইবে। হত্তবৃক্ষবিভাগই এই ব্ৃক্ষ- 

. দেহবিভাগের হেতু ।- হাত অবয়ব, দে অবয়বী । অবয়ব 
অবয়বীর হেতু 1 গাঁছ দেছের কারণ নহে; কাজেই * 
হস্তবিভাগকে কারণাকারণবিভাগ বলিতে হুইবে। 
সংশ্লেষকে সংযোগ বলে আর বিশ্লেষকে' বিভাগ বলা 
যায়: বিশ্লেষ যে অংযোগের অভাব, তাহা বলা যায়, 
না। তাহা বলিলে রূপ ও .ঘট পরস্পর বিভক্ত, এ... 
প্রকার প্রভায় জৈস্মিতে পারিত.; কার্প, রূপ ও ঘটের. 





বৈশেধিক-হশনম্‌। ১৫৭ 


সত পরস্পর সংযোগ নাই। যে বস্তদ্বয়ের সংযোগ হয়, 
তাহাদের দুইয়ের মধ্যে একের বিযুক্ত অবস্থা থাকে ; 
ঘটে রূপ সংযুক্ত থাকে না; উহা সমবেত; ঘটে যে 
রূপ সমবায়ঙম্থন্ধে বিদ্ভমান, ইহা স্বীকার করিতে হয়। 
ইহার কারণও এঁ রূপ। ঘটের বর্ণে ও ঘটে বিভক্ত 
প্রত্যয় জন্মে না, কাঁজেই সংযোগাভাব ও বিভাগ এক 
হইতে পারে না। প্রশ্ন করিতে পাঁর যে, সংযোগবিনা- 
শকেই বিভাগ বল! যাঁউক। তাহার উত্তর এই ঘ, 
সে কথা বলিলে সংযোগ বি্বামানেও বিভাগসম্পন্ন তখব 
বিভক্ত এই প্রকার প্রত্যয় হউক; কারণ, তৎপূরবববর্তা 
কোন না কোন সংযোগের নাশ ত তাহাতে আছে। 
যদি বল যে, সমস্ত সংযোগনাশই বিভাগ, তাহা হইলে 
বিভাগসমগ়েও বিভাগবোধ না! হউক; সমস্ত সংযোগের 
ভিতরে ত ভবিষ্যৎ সংযোগ গাকিতে পারে। আর যদ্দি 
এ কথা! বল যে, অতীত সমস্ত সংযোগনাশই বিভাগ; 
এ কথা বলিলেও বিদ্যমান সংযোগসময়ে বিভাগবোধ 
তানিবার্য্য, অভীত সমস্ত সংখোগনাশ ত আছেই। এই 
প্রকার আলোচন! ও তর্ক দ্বারা নিদ্দিষ্ট হয় যে, সংযোগ 
ও বিভাগ দুইাট ভিন্ন ভিন্ন গুণ । ১০ 
₹যোগবিভাগয়োঃ সংযোগবিষ্ভাগা ছালো- 
ইপুত্বমহত্বাভ্যাৎ ব্যাথ্যাতঃ ॥ ১১ 
সংযোগ-বিভাগে যে সংযোগ্বিভাঁ্ে বু অবিদ্ধমানভ1, 


১৪ 


১৫৮ বৈশেধিক দর্শনম্‌। 


অণুত্ব-মহস্ব দ্বার! তাহার ব্যাখ্যা হইয়াছে । ইহার তাং 
এই যে, গুণ গুণে সমণারসন্দ্ধে থাকিতে পারে না। 
তবে যে 'সংযোগযুক্ত” “বিভাগঘুক্ত” প্রস্তৃতি ব্যবহার দৃষ্ট 
হয়, উহা সংযোগের অথবা বিভাগের সযামোগগুলক নহে । 
উহ! সংযোগের কিংব| বিভাগের 'আগ্ঠ সম্বন্ধমূলক । 
সেই সম্বন্ধকে সমবায়সন্বন্ধ কহে 1১১ | | 


কন্মভিঃ কর্ম্মণি গুপৈগুণা! অপুন্বমহস্বাত্যামিতি ॥ ১২ 


“কম্মভিঃ কর্ম্মণি” প্রভৃতি দুইটি সূত্রে এ বিষয় 
বিশদরূপে বিরৃত হইয়ছে । ১২ 


যুতসিদ্ধাভাবৎ কান্যকারণয়ে।? সংযোগ- 
বিভাগ ন বিগ্ভেতে ॥ ১৩ 


কার্য ও কারণ এই উভয়ের পরস্পর সংযোগ- 
বিভাগ নাই, তাহার হেতু যুতসিদ্ধির অভাব । মিশ্রিতের 
সিদ্ধিকেই যুতসিন্ধ বলে । যেছুইটি জ্্রব্য একত্র মিশ্রিত 
হয়, তাহার একটা অমিশ্র অবস্থায় থাকে । তম্যর সঙ্গে 
কাপড়ের অথবা কপালের সঙ্গে ঘটের মিঁশ্রভভব 
সিদ্ধি অর্থাণ্ড যথার্থ পক্ষে মিশ্রিত অবস্থা থাকিলে, তঙ্যুর 
ও কাপড়ের এবং কপালের ও ঘটের একট! অমিশ্রা অবস্থা 
থাকিত, সেই অবস্থায় আমর! তন্তু যে কাপড়ের অবয়ব 


* সম অধ্যায়ের ১ম আহিকের ১৫শ ও ১৬শ স্তর দ্রষ্টব্য । 


বেশেধিক দর্শনম্‌। ১৫৯ 


সার কপাল যে ঘটের অবয়ব, তাহা না লইয়া ঘট ও 
কাপড়কে ভিন্নভাবে শ্রহণ করিতে পারিভাম; কিন্তু 
সেরূপ ত হয় না। কেবলমাত্র তন্তু ও কেবলমাত্র ঘট 
অমিশ্ অবস্থায় থাকিলেও কপাল ও ঘট এ উভয়ের 
অমি অবস্থায় তন্ত ও কাপড় এ দুইয়ের অমিশ্র অবস্থা 
নাই! ফলিতার্থ এই খে, ভিন্ন ভিন্নভাবে অবস্থিত্তিকেই 
আমিশ্র তবস্থা বলে। ইহা নাই বলিয়াই অর্থাৎ এই 

আমিশা আবস্থা নাই, এই হেতু কার্ট্যের সঙ্গে কারণের 

নণামাগনিশ্রাণের অভাব 1 ১৩ 


গুণত্বা ॥ ১৪ 


ংযোগে গুণত্ব বিদ্যমান | সুতরাং অর্থে শব্দের 
সংযোগ কি প্রকারে থাকে? পূর্বে নির্দিষ্ট হইয়াছে 
যে, সংযোগ গুণ। এ সম্বন্ধে আপত্তি হইতে পারে যে, 
শব্দে ও অর্থে সম্বন্ধ বিদ্কমান। যদি সন্বন্ধ না থাকিত, 
তাহা হইলে অর্থবোধ হইত কিরুপে? এ সম্বন্ধকে 
সমবার বলা যায় নাঁ। কারণ, আকাশের সঙ্গে শবের 
সমবায় বিদ্যমান, অন্য কিছুর সঙ্গে নাই । ভানিত্য শব্দ 
অন্যত্র সমবায়সম্থন্ে যদি থকিত, তাহ! হইলে সে সকলই 
শব্দের সমবায়িকারণ হইত, ইত্যাতিরূপ বিবিধ দোষ ঘটে। 
অন্য সম্বন্ধ ত দৃষ হয় না; একমাত্র সংযোগসন্থন্ধ 
আছে বটে, কিন্তু ভাহারও শব্দে থাঁকা অসম্ভব; কেন 


১৬০ বৈশোহক-দর্শনম্‌। 


না, তাহা গুণ; সংযোগও গুণ, শব্দও গুণ; গুণে ৭7৫ 
থাকিতে পারে না । ১৪ 


গুণোহপি বিভাব্যতে ॥ ১৫ 


গুণ বিষয়ও হয়। গুণবোধক শবক্ও আছে। 
অতএব শব্ধ যদি দ্রব্য হইত, তথাপি অর্থের সঙ্গে তাহার 
যোগ স্বীকার্ধ্য হইত ন1। কারণ, গুণবোধক শব্দের 
অর্থ যে গুণ অর্থাৎ রূপ শবের অর্থ রূপ, গুণ শব্দের অর্থ 
গুণ, ইহার সঙ্গে সংযোগ অসম্ভব । ১৫ 


নিক্ধিয়্থ/ৎ ॥ ১৬ 


নিষ্কিয়ত্ব বলিয়। সংযোগ শব্দার্থের সম্বন্ধ হইতে পা 
না। শব্দকে নিক্সিয় বলিতে হইবে, কারণ, শব্দ প্রব্য 
নহে। আকশাদিও নিক্ষিয়। ছুইয়ে নিচ্ছি হইলে 
আর দুইয়ের অবয়ব না থাকিলে কোন প্রকারেই পরস্পর 
সংযোগ ঘটিতে পারে না। কর্ম্নকেই ক্রিয়া.বলে। অন্যতর 
কর্ম, উভয় কন্মা ও সংযোগ ( অলয়বসংযোগ ) ভিন্ন 
সংযোগের উৎপত্তি হয় না; কাজেই সংযোগ গুণ না 
হইলে আকাশাদি শব্দের অর্থসম্বন্ধ হইতে পারিত না । ১৬ 


অসতি নাস্তীতি চ প্রয়োগা ॥ ১৭ 


যখন অবিষ্মান ড্রবোও “নাস্তি এই প্রকার প্রয়োগ 


বৈশেধিক-দর্শনম্‌। ১৬১ 


ত্ইয়া থাকে, তখন শব্দের ও অর্থের পরস্পর সম্বন্ধ থাকে 
কি প্রকারে? পরস্পর সম্বন্ধবিশিষ্ট ছুইটি দ্রব্য এক 
সময়ে থাকে, ইহাই রীতি । বিভিন্নসাময়িক ভ্রেব্য সন্বন্ধ- 
বিশিষ্ট হইতে পারে না। অধুনা বর্তমানে যে ঘটপটাদি 
নাই, তাহাও “নাই” “হইবে” প্রভৃতি শব্দের প্রতিপাস্ 
হইয়া থাকে। কাঁজেই এই অতীত ভবিষ্যৎ দ্রব্যের সঙ্গে 
শব্দের ত কোন সন্ধন্ধ থাকা সম্ভব নহে। ১৭ 


শব্দার্থাবসন্বন্ধৌ ॥ ১৮ 


কাজেই শব্দ ও অর্থ সম্বন্ববিরহিত | স্বতরাঁং এই 
নির্দিষ্ট হইল যে, শব্দ ও.অর্থের পরস্পর সম্বন্ধ থাকিতে 
পারে না। ১৮ 


সংমে।গিনে দণ্ডাৎ সমবায়িনো বিশেষাচ্চ ॥ ১৯ 


সংযোগী দণ্ড সমবায়ী হইতে পার্থক্য নিবন্ধনও শব্দা- 
থেঁর সংযোগ সমবায় উভয় সন্বন্ধই থাকিতে পারে না। ১৭৯ 


সাময়িকঃ শব্দাদর্থপ্রতায়ঃ ॥২০ 


শব্দার্থপ্রত্যয় সাময়িক অর্থাৎ ঈশ্বরের সঙ্কেতের 
অধীন। সঙ্কেত শব্দে ইচ্ছা বুঝায়। এই পদ এই 
অর্থবোধক হউক, এইরূপ ঈশ্বরেচ্ছাকেই সঙ্কেত বলা যায়। 
এই ঈশ্বরেচ্ছাই শব্দার্থের সম্বন্ধ | ২৯ 


১৬২ বৈশোষক-দর্শনম্। 


একদিক্কালাভ্যামেককালাভ্যাং সন্নিকৃষ্টবিপ্র- 

কৃষ্টাভ্যাং পরমপরঞ্চ ॥ ২১ 

যে সম্গিকুষ্ট ও বিপ্রকৃষ্ট বন্তদ্ধয় একদরিগবৃত্তি ও 
একফালবৃত্তি, তাহাতে অপরত্ধব ও পরস্ব জন্মে। এক, 
দিক্সংস্িত বন্হয়ের মধ্যে যে বন্ততে যাহা অপেক্ষ। 
নূতন সংযোগ বি্ভামান,তাহা তদপেক্ষা অপর,আর যাহাতে - 
অধিক পংযোগ বিষ্মান, তাহাকে পর কহে? ইহার 
একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে ।--বিবেচনা কর, ঢাকা! 
হইতে অযোধ্যা যত দুর, তাহ! অপেক্ষা ?বদ্যনাথ অপর 
(নিকট ), বৈদ্যনাথ অপেক্ষা অযোধ্যা পর (দূর )। এ 
স্থলে ঢাকা হইতে মৃত্তিকার সংযোগ ধর সূর্যযরশ্মির 
সংযোগ ধর; বৈদানাথে এই সংযোগের পরম্পরায় 
ংযোগসংখ্যা যত হইবে, অযোধ্যা তাহা অপ, 
অধিক। যদ্দি সূর্যকিরণ-স্পন্দন কম হয়, তাহা 
হুইলে সাময়িক সম্সিকৃষ্ট হয়; যদি সুধ্যকিরণস্পন্মন 
বেশী হয়, তাহা হইলে সাময়িক বিপ্রকৃষ্ট হইয়া থাকে । 
এককালবৃত্তি বস্তবদ্ধয়ের মধ্যে যে যত কম সূর্ধ্যকিরণ. 
ণস্পন্দন প্রাপ্তত্ুহইয়াছে, সে তত অপর অথবা ছোট। 
যে বেশী সূর্নাকিরণস্পন্দন প্রাপ্ত হয়, তাহাকে পর অথবা 
বড় "বলা যায়।,পরত্ব-অপরত্ব এই প্রকারেই ঘটে। ২৯ 

কারণপরত্বাৎ কারণাপরত্বাচ্চ ॥ ২২ 
পরত্ব ও অপরস্থ উভয়ই কারণে বিদ্যমান; এই জন্য 


বৈশেধিক-দর্শনম। ১৬৩ 


পর ও অপর ব্যবহার তাহাতেই হইয়া থাকে । পরত্ব ও 
অপরত্ব এই উভয়ের যাহা সমবায়িকারণ, তাহাতেই পরত্ব- 
অপরত্ের ব্যবহার হয়, অন্যজ হয় না] ২২ 


পরত্বাপরত্বয়োঃ পরত্বাপরত্বাভাবেো- 
হণুত্মহত্বাভ্যাং ব্যাখ্যাতঃ ॥২৩ 


অপুন্থ-মহত্ব দ্বারাই ব্যাখ্যাত'হইয়াঁছে যে, পরত্ব-অপ- 
রত্বে পরহ-মপরশ্থ নাই । অর্থাৎ গুণে গুণ থাকিতে পারে 
না, কাজেই পরত্থাদিতে পরত্বাদি নাই । :শ 


কম্মভিঃ কম্মাণি ॥ ২৪ 
গুণৈগুণাঃ ॥ ২৫ 


কর্ম দ্বারা কন্ম, এবং গুণ দ্বারা গুণ ব্যাখ্যাত 
হইয়াছে অর্থাৎ এই দুইটি সুত্রের অর্থ ও মর্ম পূর্বে বিকৃত 
হইয়াছে ।,২৪২৫ 

ইহেদমিতি যতঃ কাঁধ্যকারণয়োঃ স সমবায়ঃ ॥২৬ 


কাধ্য-কারণের মধ্যে এ স্থলে ইহা বিদ্যমান, এই 
প্রকার প্রত্যয় যাহা হইতে জন্মে, তাহাকে সমবায় কহে। 
কপাল ঘটযুস্ত, দ্রব্য গুণযুক্ত ইত্যাদিকপ জ্ঞান যে সম্বন্ধ 
হেতু হয়, সেই সম্ন্ধকেই সমবায় কহে। পুর্ববকথিত 
হেতুতে কপালে ঘট ও দ্রব্যে গুণ সমোগসম্থান্ষে অবশ্ফিতি 
করিতে পারে না, অপর কোন ক৯গু সন্ধন্ধও এই জ্ঞানের 


১৬৪ বৈশেষিক-দর্শনম্‌ । 


সম্পাদক নহে ; কাজেই বিশিষ্ট-জ্ঞ।নস স্পাদন যে সম্বন্ধ £ 
কল্লিত হইবে, তাহাকেই সনবায় কহে। বিশিষ্টজ্ঞান- 

মাত্রই সম্বন্ধবিষয়ক ; যেমন দগুযুক্ত পটলবাবুঃ এই 

প্রকার জ্ঞান। এ স্থলে দণ্চের সংযোগসম্বন্ধ এ বিশিষট- 

জ্ঞানের বিষয় । ২৬ 


দব্ত্বগুণত্ব প্ররতিষেধে! ভাবেন ব্যাখ্যাতঃ ॥ ২৭ 


সমবাঁয়ের যে জব্যন্ব ও গুণত্ব, তাহার প্রতিষেধ সত্তা 
ছার! ব্যাখ্যাত হইয়াছে । সঙ্জ| দ্রব্য ও গুণস্বরূপ নয়, ইহা 
যুক্তি তারা প্রত্বিপন হইয়াছে ; সমবায়ও যে দ্রব্যাদি গুণ- 
স্বরূপ নয়, তাহাও সেই যুক্তি দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে। 
জ্ঞানের পার্থক্যই সেই যুক্তি। সমবায় দ্রব্য, এ প্রক 
বাবহার নাই, জ্ঞানও নাই। অধিকন্তু দ্রব্ং এইরূপ যে 
জ্ঞান জদ্মে, দ্রবাত্ব ও সমবায়ই তাহার বিষয়ীভূত হয়, দ্রব্য 
তাহার বিষয় হইতে পারে, আবার হইতে নাও পারে। 
দ্রব্য এইরূপ জ্ঞান প্রমাতাক হইলে দ্রব্যও জ্ঞানের বিষয় 
হইয়া! পড়ে । পরহ্ক যদি দ্রব্য এইরূপ জ্ঞান ভ্রমাত্মক হয়, 
তাহ! হইলে দ্রবা সে জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে ন1। 
অন্ধকারও দ্রব্য, এইরূপ ভ্রমবিষয় হয়, সমবায়কে 
দ্রবাত্বরূপ বলিলে দ্রব্য এইরূপ ভরমও দ্রবাত্ব ও দ্রব্য" 
বিষয়ক হইয়া পড়ে; দ্রব্য এইরূপঃ প্রমাও দ্রব্যত্ধ ও 
দ্রব্যবিষয়ক হয়, তাহা ইইলে প্রম! ও ভ্রমে পার্থক্য কি? 


বৈশেধিক-দর্শনমূ। ১৬৫ 


বিশেষ্যের পার্থক্যেই পার্থক্য, ইহাওবলা যায় নাঁ। প্রব্য 

নের বিষয় হইলে বিশেষ্যে না হইবার কারণ কি? 
বিবেচন। করিয়। দেখ, দ্রব্য এই প্রমাজ্জানে দ্রব্যত্ব বিশেষণ, 
সমবায় সংসর্গ আর দ্রব্য বিশেষ্য হয়; দ্রব্য এই প্রমা- 
জ্ঞানে দ্রব্ত্ব গ্রামার বা বিশেষণ, সমবায় সংসর্গ আর 
যাহা দ্রব্য নয়, তাহ! বিশেষ্য হয়। সমবায়কে প্রব্স্বরূপ 
বলিলে তাহাকে জ্ঞানের বিষয়করণার্থ যাহা! উপযুক্ত, 
তাহার বিদ্যমানতা ত বলিতেই হইবে, কিন্তু তৎবিদ্যমানে 
এ জ্ঞান দ্রব্যকে বিশ্য্যভাবে আশ্রয় না করার ছেতু কি? 
বদ্দি সমবায়কে পৃথক স্বীকার কর, তাহাতে এ দোষ থাঁকে 
না। কারণ, উক্ত ভ্রমে সমবয়বি-শধ ঠুহইলেও দ্রব্য নে 
বিষয় হইবে, এরূপ কৌন কারণ দেখা যায় না। দ্রব্য 
যদিও বিষয় না হয়, তখাপি দ্রব্যত্বের পস্থিতিখুল ক 
ভ্রম হওয়া সম্ভব। কাজেই সমবায় অতিরিক্ত সন্থন্ধে 
বলিতে হইবে । ২৭ 


তন্বং ভাবেন। ২৮ 
ইতি সপগ্তমাধ্যায়ে দ্বিতীয়াহ্িকম্‌। 
সপ্তমাধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥ 


সমবায়ের তত্ব ( একত্ব) সস্তা দ্বারা বিবৃত হইয়াছে। 
বদি নানা সমবায় স্বীকার কর, তাহা হইলে গৌরব হইয়া 
পড়ে আর বিশ্যোবিশেষণমভদ, ভিন্ন সমবায়তেদ নিবন্ধন 


১৮ বৈশেধিকপশননূ। 


থে জোনের পার্থকা ঘটে, এমন অনুভূতি নাই; কাজেই 
অমবায় এক, গায়ানুমার সমবায় প্রত্যক্ষমিদ্ধ আর 
বৈশেধিকের মতে ইল্দিয়ের অভীত ও অনুমেয়। ২৮ 


পা 


৪7141 ঘ দ্বিতীয়াছিক সম্পুণ। 


জপ্ুমাধায় দমাও। 


পপ 


অভ্উত্নাজুঞ্যাম্ভ | 


৩ 
শম্পা পিঠ উ 2 পলিশ 


প্রথম।ছিকম্‌। 


5০. 
2০৫ 


দ্রব্যেষু জ্ঞালং বাখাতম্‌ ॥১ 


দ্রব্যসকলের মধ্যে কোথ।য় যে জ্ঞানের বিদ্তাম।প তা, 
তাহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে । দ্রন্যসকলের মধো আত্মা 
একটি বস্তু , জ্ঞান উহাতে বিদ্যমান ; এ বিষয় তৃতীয় 
অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে । ১ 


তত্রাত্ম! মনশ্চাপ্রত্যক্ষযে ॥ ২ 


উ্ত ভ্রব্যদকলের মধ্যে আত্মা ও মন ইত্য।দি 
প্রত্যক্ষগোচর নহে । এখানে ইত্যাদি বলাতে দিক্‌, 
কাল, গগন, অনিল ও পরমাণু বুঝিতে হইবে। বাহ্য 
ইন্দিয়জনিত যে সাক্ষাৎকার, ভাহাকেই প্রত্যক্ষ বলা 
যায়। কাজেই যদি স্বীয় আত্মা! মানস প্রতাক্ষের বিধয় 
হয়, তাহাতে দোষের সন্তাবনা নাই৷ যাহা মানসপ্রহাক্ষ, 
তাহা ব|হা ইন্দ্রিয়জনিত নহে। আঁত্া। বলিতে পর্কীয় 
আত্ম! ও ঈশ্বর বুঝিতে হইবে | স্তুতরাং প্রত্যক্ষ শব্দের 


১৬৮ বৈশেধিক-দর্শনম্। 


এরূপ যদি অর্থসঙ্কোচ না: করা যায়, তাহা। হইলেও ক্ষতি/ 
বোধ নাই। পরকীয় আত্ম! ও ঈশ্বর মানস প্রত্যক্ষের 
বিষয়ীভূত হইতে পারেন না। ২ 


জ্ঞাননির্দেশে জ্বাননিষ্পস্তিবিধিরুক্তঃ ॥৩ 


জন্কানের উৎপত্তি প্রণালী জ্ঞাননির্দেশ-প্রকরণে ব্যাখ্যাত 
হুইয়াছে। জ্ঞানের উৎপত্তি কি প্রকারে হয়, তৃতীয় 
অধ্যায়ে সংক্ষেপে তাহা বিবৃত হইয়াছে । অধুনা রূপাদি- 
প্রত্াক্ষ, জাতিপ্রত্যক্ষ ও শব্দপ্রত্যক্ষ প্রভৃতি বিশেষ 
বিশেষ প্রতাক্ষের হেতু কি, তাহ! বিরুত হইতেছে । ৩ 


গুণকর্নমযু সম্গিকৃষেস্থ জ্ঞাননিষ্পত্তে্দব্যং কারণম ॥ ৪ 


যখন গুণকর্্ম সন্নিকৃষ্ট হয়, তখন তদ্বিষয়ক ₹'ন 
জন্মে; এই জন্য দ্রবাকেই তাহার মূল বলিতে হবে । 
ইন্দ্রিয়সন্থন্ধবিশিষ্টকেই সন্গিকৃষ্ট বলে। গুণ ও কর্ণ্মের 
সঙ্গে যে ইন্দ্রিয়সন্বন্ধ, তাহাই গুণকম্মবিষয়ক প্রত্যক্ষের 
স্কেতু॥ এই যে ইন্দিয়ন্বদ্ধ, দ্রব্যই উহার হেতু । কারণ, 
ঘটপটাদি পদার্থে ইন্ডরিয়সংযোগ হয়, সেই পদার্থে সমবায়- 
সম্বন্ধে যে রূপাদির বিদ্যমানত1 থাকে, তাহাতে ইক্দিয়- 
সংযুক্তেক সমবায় আছে; ইস্থাই এ স্থলে ইন্দ্রিয়সন্সিকর্ম 
বুঝিতে হুইবে। তাহা হইলেই বুঝা গেল_'যে, দ্রব্যই 
এই সন্মিকর্ষের মুল; দ্রব্যে যদি সংযোগ না থাকিত, 
তাহা হইলে এ সন্গিকর্ষ ঘটিত না । ৪ 


বৈশেষিক-দর্শনম্‌। ১৬৯ 


সামান্যবিশেষেনু সামাগ্াবিশেষ! তাব।ৎ তত এব জ্ঞান ॥ ও 

পরজাতি ও অপরঙ্গাতি.ত সামান্তবিশেষের মভাব- 
নিবন্ধন জ্ঞান তন্মব্রমূলক। দ্রবা গুণ কর্মমাত্তঘটিত সঙ্গি: 
কর্ষজম্যাকেই তন্মাত্রমূলক কহে । খাৰ।সংস্থিন দ্রনাক্কাদি 
জাতিপ্রতযাক্ষে উন্জ্িয়বিশিষ্ট সমবায়ই সঙ্গিকর্ষ; অতএব 
এই সঙ্িকর্ষে ইন্দিয়বিশিষ্ট বস্তকে ত্যাগ করা যায় ন| 
বলিয়া ইহ! ইন্দরিয়বিশিষ্ট প্রব্যঘটিত। রূপাদি গুণ- 
স্থিত রূপস্বাদি জাহিপরন্যাক্ষে ইন্দ্িয়বিশিষ্ট সমবায়ই 
সম্গিকর্ষ। এই সন্গিকর্ম দ্রব্য ও গুণঘটিত, দ্রব্য ইন্দ্িয়- 
বিশিষ্ট, গুণ ততসমবেত, এই উভয় পরিত্যক্ত হইলে 
ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট সমবেতলমবায়াখ্য সন্নিকর্ধ ঘটে না। কর্ম 
সংস্থিত কর্্তবাদি জাতির ও  ইন্দিয়বিশিম্ট সমবেত- 
সমবায্মাখ্য সন্নিকর্ষজন্য প্রত্যক্ষ ঘটে। ৫ 


দামান্যবিশেষাক্ষেপং দ্রব্যগ্তণকর্মন্ু ॥ ৬ 
ব্যবৃত্তিজাতি, গুণবৃত্তিজাতি ও. কর্দারৃত্তিজাতির 
প্র্াক্ষে সামান্য বিশেষের অপেক্ষা বিদ্বামান। যদি সামান্য- 
বিশেধপ্রত্যক্ষে সন্নিকর্ষ সামান্যবিশেষঘটিত না হয়, তাহা 
হইলেও  সামান্যবিশেষই সেই প্রত্যক্ষের প্রতি কারগ। 
_ ক্কারণ, উত্ত প্রত্যক্ষের বিষয়-__দামান্তবিশেষ। ৬ 
. জ্্রব্যে ব্যগুকম্মাপেক্ষম 7 ৭. 


আত প্রত্যক্ষ, হইলে জবা গুণ ও কর্ণের অপেক্ষা 
১৫ 


১৭ বৈশেষিক-দরশনম্‌। 


আছে । দ্রবাসমনেহা.ক দ্রব্যবৃত্তি বলে। অবয়বী দ্রবা, ৮ 
কন্ম ও জাতি এততসমস্ত দ্রব্যসমবেত । জাতির বিষয় 
পুর্ব বল। হইয়াছে । এ স্থলে ভ্রব্যসমবেত শব্দে জাতি 
ব্যতীত অন্য সমবেত বোদ্ধব্য । এই সমস্ত ভ্রব্যসম- 
বেত যদ্দি সন্নিকর্মদ্রব্ঘটিত হয়, তাহা হইলে অবয়বী 
দ্রব্যাদিও বিষযবরূপে কারণ । এই হেতুই উহার অপেক্ষা 
বিষ্ভমান | ৭ 


গুণকর্মস্থ গণ কম্মু। ভাবাদ্‌গুণবর্দম।পেক্ষং ন বিদ্ভতে ॥৮ 


গুণকন্ম গুণকন্ম্মে নাই, এই জন্য তণুপ্রত্যক্ষে গুণ* 
কর্মের অপেক্ষা নাই ।৮ 


সমবায়িনঃ শ্বৈতাচ্ফেতাবুদ্ধেশ্চ শ্বেতে বুদ্ধিন্তে.. 
এতে কার্ধাকারণভূতে ॥ ৯ | 


শেতবস্কৃবিষয়ক প্রত্যক্ষ হয় কিরূপে, তাহাই বিবৃত 
হইতেছে। সমবায়ীর শ্বেতত্ব ও শ্রেতত্বজ্ঞান হইতে 
শেহবন্ধপিষয়ক প্রত্যক্ষ হইয়। থাকে। এই  জ্ঞানদ্বয় 
কাধা ও কারণ। শঙ্খ শ্বেত, এ জ্ঞান যেমন সাধারণতঃ 
হইয়া থাকে, শ্বেতবর্ণজ্ঞানও তত্রপ হয়। কাজেই 
শ্বেতন্ ত্রব্যণিষ্ঠ ও জ্ঞাননিষ্ঠ উভয়ই হয়; স্বতরাং 
ইন্দরিয়বিশিইট সববায়াখ্য সম্মিকর্ষ ও ইন্ডরিয়বিশিষ্ট সম- 
বেতদমবায়াখ্য সন্নিকৰ হইতে শ্রেতত্বপ্রত্যক্ষ হইয়া 


বৈশেষি ক'দর্শনম্। ১৭১ 


শাকে; অথচ গুণ ব্যতীত শ্বেতত্বকে অন্য কিছু বলা যায় 
নাঁ। এই কথাতেই স্থির হইল যে, পুর্বসূত্রে যে সিদ্ধান্ত 
করা হইয়াছে, তাহা সঙ্গত নহে । কারণ, শ্বেতত্বনীমক 
গুণপ্রত্ক্ষে গুণঘটিত সন্গিকর্ষ কারণ হইতেছে । এই 
আপত্তির উত্তরপ্রদানার্থ এই সৃত্র বলা হইল। তাৎপর্য্য 
এই যে, শেতত্বজ্ঞান কারণ আর শ্রেতবস্তৃবিষয়ক প্রাতাক্ষ 
কারা, ইহা স্থির; আর খেতত্ব যে সমবায়িদেশসংস্থিত, 
ইহাও নিশ্চয়; এই পকার সমত্ব বি্কমান বটে, কিন্ত 
শেতত্ব নাম আবণ ও সমন্র স্থির করিয়া সকল শেত- 
ত্বকে এক মনে করিতে পার না । দ্রব্য ও গুণ উভয়ই 
সমবারী; দ্রব্যে যে শ্রেতন্থ বিছ্যামান, তাহ। গুণ; গুণে 
(বর্ণেবা রঙে) ঘে শ্বেত বিদ্বামান, তাহা! জাতি। 
শ্বেত বস্ত্র দ্রব্য হইলে তদ্বিষয়ক শ্রেত-প্রোক্ষের কারণ 
ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট সমবায়াখ্য সম্মিকর্ষ। কারণ, তৎপ্রত/ক্ষ- 
বিষয়ীস্কুত যে শ্বেত, তাহ। গুণ।  শ্রেতবস্ত বর্ণ হইলে 
তদ্বিষয়ক শ্বেতত্বপ্রত্যক্ষের কারণ হইতেছে ইন্দ্রিয়সংযুক্ত 
সমবে শুসমবাগ্র। কারণ, এই প্রত্যক্ষের ব্ষয়ীভূত শেতত্ব 
জাতি | ৯ ন্‌ 


জ্রব্যেষনিতরেতরকারণাঃ ॥ ১০ 


যে প্রত্যক্ষ ভ্রব্যবিষয়ে হয়, তাহা পরস্পর সন্নিকর্ষ- 
জনিত নহে। কোন্‌ দ্রব্য, ঈন্দড্রিয়সংযোগধিশিষ্ট, জন্য 


১৭২ বৈশেধিক-দর্শনম্‌। 


দ্রবা তৎসংযুক্ত, এই জন্ত সে দ্রব্য ইন্দিরসংযুক্ত 7” 
হইলেও যে ইন্দ্িয়সনিকৃ হইবে, তাহ! নহে । সঙ্গি 
কষকে অনুভবমূলক বলিয়া! বুঝিতে হইবে। সম্বন্ধ 
বিদ্মানেই বে সন্নিকৰ হইবে, তাহা নহে। যদি তাহ! 
হইত, তাহা হইলে মাটাতে নেত্র-সংযোগ থাকিলে তত- 
সংযুক্ত ঘটে যেরূপ সন্নিকর্ধ হইত, সেইরূপ ঘটে নেত্র- 
ংযে।গ থাকিলে মাটীতেও সন্নিকৰ থাঁকিতে পারিত। 
এই প্রকার পরস্পরের প্রত্যক্ষ সংযোগস্বূপ সন্নিকর্ষ- 
মূলক পরস্পরের প্রত্যক্ষ ঘটিত। ফল কথা, উহা 
অনুভবসিদ্ধ হইতে পারে না; যে দ্রব্যে সাক্ষাৎসম্বন্ধে 
. ইন্দ্রিয়ের সংযোগ থাঁকিবে, তাহারই প্রত্যক্ষ হইবে; 
যদি সংযুক্দস+যোগ থাকে, তবে হইবে না। ১০ 


কারণযৌগপগ্ভ|ৎ কারণক্রমাচ্চ দটপটাদিবুশানাং 
ক্রুমো। ন হেতৃফলভাবাঞ্জ ॥ ১১ 


ইতি অষ্টমাধ্যায়ে প্রথমাহ্িকম্‌॥ 


নিজ কারণের অযৌগপদ্ধ' হেতু প্রত্যক্ষকারণ ক্রমে 
ঘটিত হওয়াতে ঘটপটাদি প্রত্যক্ষ*ক্রমে হয়;' হেতু- 
ভাব ও ফলভাব নিবন্ধন যে ক্রমে ঘটপটাদিপ্রত্যক্ষ : 
হয়, তাহা নহে। প্রথমে থে প্রভাক্ষ হয়, তাহা ইন্জিয়- 
ংযেগরূপ সঙ্গিকর্ধ ছার! । তাহার পর যে প্রত্যক্ষ হয়, : 
তাহা ইন্দিয়সংযুক্তসংযোগ _.দ্বারা4 এই : প্রকারেই 


বৈশেধিকন্দর্শনম্‌। ১৭৩ 


ক্রমে ঘটপটাদি প্রত্যক্ষ হইতে পাঁরে। কাঁজেই ইন্দ্রিয়- 
সংযুক্ত সংযোগ।দিকেও আনুভবমূলক সন্গিকর্ষ বলিতে 
হইবে। যদ্দি এইরূপ আপত্তি করা যায়, তাহা হইলে 
তাহারই উত্তর এই সুত্র দ্বারাঃবিবৃত হইতেছে। ইন্দ্রিয়" 
সংনোগ।দি যাহা ঘটপটাদি প্রত্যক্ষের কারণ, তাহাও 
কারণসাপেক্ষ। যদি ইন্দ্রিয়সংযুক্ত সংযোগসন্িকর্ষ না হয়, 
তথাপি ইন্দিয়স"নাগনামক সন্নিকর্ষ ও আলোকসংযোগ 
প্রভৃতি অনেক কারণ বিদ্যমান; তৎসমস্ত কারণের 
একত্রসমীধেশও নিজ নিজ কারণের আধীন। সেই 
সমস্ত কারণ এক সময়ে ঘটে না, কাজেই নানারূপ 
পদার্থের প্রত্যক্ষকারণও একসময়ে সংঘটিত হয় না; 
এই হেতুই একপময়ে প্রত্যক্ষ না হইয়া ক্রমে ক্রমে 
হইসু থাকে । অগ্রে ঘটে ইন্দ্রিরসংযোগ হওয়াতে ঘট, 
প্রত্যক্ষ হয়; তাহার পর পটে ইন্দিয়সংবোগ হওয়াতে 
পট প্রত্যক্ষ হয়। এক সময়ে নানাবিধ পদার্থপ্রথাক্ষের 
কারণ ঘটিলে এক সময়েই নানাকূপ পদার্থ প্রত্যক্ষ হয়। 
স্বতরাং বুঝিতে পারা গেল যে, সংবুক্্রসংসোগ|দকে 
সন্নিকর্ষ বলার কোন কারণ নাই । ১১ 


অস্টমাধায়ে প্রথমান্সিক সমাপ্ত । 


দবিতীয়াহ্কিকম্‌। 


৪০০. 
স্পা তশিত ৩ পপ 


অয়মেষ ত্বা কৃতং ভোজয়ৈনমিতি বুদ্ধপেক্ষম্‌ ॥ ১ 


এই ত এ” 'ত্বহকৃত, ইহাকে খাওয়াও এই সমস্ত 
জ্ঞানসাপেক্ষ। বিশিইবুদ্ধি জন্মিবার কাঁরণ বিশেষ জ্ঞান 
অর্থাৎ বিশেষ জ্ঞান যদি না থাকে, ভবে বিশিষটবুদ্ধি 
হইতে পারে না। লাল রং কি, তাহ! যাহার জান! নাই, 
সে রক্তবর্ণ বস্ত্র, এ জ্ঞান পাইবে কিরূপে ? রক্তুবর্ণ বস্তা 
এই জ্ঞান বিশিফবুদ্ধি ; রক্তবর্ণ বিশেষণপদ | বিবেচনা 
কর, ঘট এই জ্ঞান বিশিষ্টবুদ্ধি; এই জ্ঞানে ফল 
“ভইতেছে বিশেষণ । অগ্থে এই ঘটত্জ্ঞান প্রয়োজনীয় 
স্থৃতরাং “ঘট, এই প্রতাক্ষার্থ ঘটত্বজ্ঞান প্ররৌজনীয়। 
এই হেতু ইন্দিয়সন্নিকর্ষের পর অতীন্দিয় নিথিকল্পক 
জ্ঞান স্বীকাধ্য, তাহা! ঘটহজ্ঞানস্বরূপ হয়। তদনস্তর 
যে ঘট? প্রত্যক্ষ হয়, তাহাকে সবিকল্পক বলে। বিশি- 
ফের যদি বিশিস্টবুদ্ধি হয়, তাহা হইলে তাহার নাম 
বিশিষউটবৈশিষ্ট্যাবগাহী জ্ঞান। মনে কর, রক্তদণ্ড- 
বিশিষ্ট পুরুষ এই ভগান, ইহাতে রক্কুদণ্ড বিশেষণ ; এই 
বিশেষণ দণডাংশে রক্তৃত্ব ও দণ্ডত্ব বিশেষণ হয়, এই হেতু 
ইহাকে বিশিষ্টবৈশিষ্টাবগাহী জ্ঞান বলে। ১ 


বৈশেধিক-দর্শনমূ। ১৭৫ 


। দৃষ্টেষু ভাবাদদৃষ্টেব্ভাবাৎ ॥ ২. 
দৃষটবিষয়ে এ জ্ঞান হয়; অনৃষ্ট বিষয়ে হয় না।২ 
অর্থ ইতি দ্রব্যগুণকর্্মযু । ৩ 


দ্রবা, গুণ ও বন্দ এই তিনটির অর্থ সংজ্ঞা । দ্বিতীয় 
সুত্র যাব জ্ঞানপ্রকরণ কথিত হইল, এখন এই সুত্রে 
জ্ঞানমূলক প্রয়োগের কথা বলা যাইতেছে । অর্থ এই 


পদ প্রযুক্ত হইলে দ্রব্য, গুণ, কন্ম্ম এই তিনটি পদ্দার্থই 
বোদ্ধব্য। ৩ | 


জব্যেযু পর্চাত্বকত্বং প্রতিবিদ্ধম্‌ ॥ ৪ 


পঞ্চভূতাত্বকত্ব দ্রব্যে প্রতিষিদ্ধ। অর্থাৎ পঞ্চভূত 
দেহের সমবায়িকারণ হইতে পারে না। উহা সমরায়ি- 
কারণ হইলে বিরুদ্ধপু “বিশিষ্ট, অবয়বসমূহে নির্টিত ঘট 
রূপাদিবিহীন হইত; এই যুক্তিবলে কোন বদ্ততেই 
পাঞ্চভৌতিকত্বের বিদ্যমানতা নাই । তবে যদি বল, একটি 
ভূত সমবারিকারণ ও অন্য ভূত নিমিস্তকারণ, তাহা হইলে 
আপত্তি থাফিতে পারে না বটে, কিন্তু মূলপদার্থ তাহা 
হইতে পারে না।৪ 
ভয়ন্থাদ্গন্ধবন্ধাচ্চ পৃথিবী গম্ধজ্ঞানে 
প্রকৃতিঃ ॥ ৫ 
পার্থিবাংশের বাস্ুল্য ও গন্ধ আছে বলিয়া পৃথিবী 


১৭৬ বৈশেধিক-দর্শনম্‌। 


স্রাণেন্দ্রিয়ের সবায়িকারণ। পৃথিবী হইতে ঘ্রাণেক্দ্রিয়ের 
উৎ্পত্তি। কারণ, ইন্দ্রিয়েই গন্ধাদি 'বিদ্যমান। ইহার 
তাুপয্য এই যে, গন্ধপ্রত্যক্ষের হেতু ত্রাণেন্দ্িয়। যে 
বন্ত পরকীয় রূপাদিপ্রত্যক্ষের কারণ *হয়, তাহারই নাম 
পার্থিব বসন্ত | € 
তথাপস্তেজোবায়ুশ্চ রসরূপম্পর্শংবিশেষা॥ ৬ 
ইতি মফমাধ্যায়ে হ্বিতীয়াহ্িকম্‌॥ 


অপ তেজ ও বায়ু বসন।প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সমবায়ি- 
কারণ। যে হেতু, রস, রূপ ও স্পর্শ এ সমস্ত ইন্দ্রিয়ে সম- 
ভাবে বিদ্যমান । রসনার সমবাধ়িকারণ জল, চক্ষুর 
সমবায়িকারণ তেজ আর ত্বকের সমবাধিকারণ বায়ু। 
অন্যান্য বস্ত যথাসম্ভব নিমিত্তকারণমাত্র । “অন্য জা 
যেরূপ রস বিদ্যমান, তঙ্রুপ রদনাতেও রসের বিদ্যম'নতা 
আছে”, যদ্দি এই কথা বলা যায়, তাহা হইলে বুঝি”্ত হইবে 
যে, রসনাও রসপ্রত্যক্ষের কারণ। যে বস্্ব পরকীয় 
রূপাদিপ্রত্যক্ষের কারণ ন হইয়া রসপ্রত্যক্ষের কারণ 
হয়, তাহা জলীয় পদার্থ। পরকীয় স্পর্শাদিব্যগ্লক ন! হইয়া 
বূপব্যপ্তক হইলে তাহাকে তৈজস জানিবে; এই জন্য 
নয়ন তৈজস। রূপাদিব্যপ্রক না হইয়! স্পর্শব্যগ্রক হইলে 
সে ভ্রব্যকে পরকীয় বুঝিবে। ৬ 

অষ্টম্যাধ্যায়ে দ্বিতীয়াহ্নিক সমাগত । 
অঙ্টম্যাধ্যায় সম্পূর্ণ । 


ভ্বম্ব্োহ্হল্্যান্সিভ £ 


প্রথমাহ্নিকম্‌ | 


টে 


ক্রয়! গুণব্যপদেশাভাব।ৎ প্রাগস ॥ ১ 


উৎপত্তির অগ্রে কার্য অসৎ থাকে না। কেন না, 
তগুকালে ক্রিয়া ও গুণের ব্যপদ্দেশের অভাব থাকে । 
কাধ্যোত্পন্তির অস্ত্রে যে অভাব থাকে, তাহাকে প্রাগভাঁব 
বলে। প্রাগভাবকে অপ্রামাণ্য বলা যায় না। কারণ, 
কার্যোৎপত্তির অগ্রে কাধ্যের 'যষে অভাব আছে, তাহা 
সাক্ষাসিদ্ধ। যদি কার্য্যোশুপন্তির অগ্রে কাধ্য থাকিত, 
তাছ। হইলে সেই কার্য্ের ক্রিয়া ও গুণ ব্যবহৃত. হইত। 
যেমন ঘটোৎপত্তির অগ্রেও জল আনয়নরূপ কাধ্য সম্পা- 
দিত হইত। তাহ! যখন হইতে পারে না, তখন উৎপত্তির 
আগে ঘট নাই, ইহা স্থির। ইহাকেই প্রাগভাব 
বলে। ১ 

সদসৎ1 ২ টু ও 

সঙও অসৎ হয় অর্থাৎ সগকাধ্যও অসৎ হইয়! থাকে । 

ঘটাদিস্বরূপ যে কার্ধ্য, তাহা ও মুদ্গরাদি-প্রহারে চর্ণ হইয়া 


১৭৮ বৈশেষিক-দর্শনমূ। 


যায়, এই যে চূ্ণাভাব, তাহাকেই ধ্বংস বলে। ধ্বংসপ্রাপ্ত 
ঘট অগ্রে সৎ (বিদ্যমান ) থাকিলেও তগুকালে “অসণ 1 
এইরূপ অভ।বকেই ধ্বংস বলে ! ২ 


অসতঃ ক্রিগ্না গুণব্যপদেশাভাবাদর্থাস্তরম্‌ ॥ ৩ 


ক্রিয়৷ ও গুণ ব্যবহারের অভাব প্রযুক্ত অসৎ হইতে 
পৃথক বস্ত। সাংখ্যের বলেন, ধ্বংস ও প্রাগভাব কাধ্যে- 
রই একটা অবস্থাভেদ । তাহাদের সেই মতখগুনার্থ ৰল৷ 
হইতেছে 1-_কার্য্যের ধম্মকেই অবস্থা বলে। যদি কাধ্য 
না থাকিত, তবে অবস্থা থাকিত কি প্রকারে? জল 
আনয়নাদি কার্্যসম্পাদদনের অভাব ও পরিমাণ।দি প্রত্য- 
ক্ষের অভাবেই কার্য্যের অসত্ত! ,নিরূপিত হওয়াতে ধরব) .. 
ও প্রাগ্ভানকে তাহার অবস্থা বলা যায় না। ধ্বংগ ও 
প্রাগভাব সত্তা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক) হি অসৎ 
অসত্তাবিশেষ । ৩ 


- সচ্চাসৎ ॥ ৪ 


মহও অসৎ হইয়া! থাকে) একভাবে যাহা সু, 
অন্যভাবে তাহা অসৎ । যেমন গে! স্গরূপে সত, কিন্তু 
ঘোটকন্ধপে অসও ; অর্থাৎ ঘোটুকরূপে গোর সত্তা নাই। 
এই কারণেই এই গো, অশ্ব নহে, এই প্রকার ব্যবহার 
হইয়া খাকে। ৪ 


বৈশেধিক-দর্শনম্‌ ১৭৯ 


যচ্চ হাদসদতত্তদলত্ ॥ € 


এই সমস্ত অসৎ হইতে পৃথক অসৎ যাহা, তাহাকে 
একেবারেই অসৎ বলিবে। ধ্বংস, প্রাগভাব ও অন্যোন্া- 
ভাব হইতে. পৃথক্‌ যে অসত্ত। (অভাব), তাহাকেও অত্যন্ত 
ভাব বা অত্যন্ত অসম্ভ কহে। ৫ 


অসদিতি ভূত্পরত্াক্ষা ভাবা ভূতস্মৃতে- 
বরোধিপ্রত্যক্ষবৎ ॥ ৬ 


অস জ্ঞান বিরোধীর প্রত্যক্ষের তুল্য। অতীত 
প্রত্যক্ষভাৰ ও অতীত স্মরণ ইহার কারণ। বব্ংসঙ্ঞানও 
প্রত/ক্ষাত্মক হয়। যাহার ধ্বংস, তদ্বিযয়ক জ্ঞান যেরূপ 
ইন্জ্রিয়সন্নিকর্ষ নিবন্ধন হয়, জপ ধ্বংসজ্ানও ই্ডরিয়সমি- 
কর্ষ নিবন্ধন প্রত্যক্ষ হয়। অভাব অনৎ, তৎসঙ্গে ইন্দ্রিয়" 
সন্নিকর্ষের বিদ্যম।নতা নাই, এ প্রকার আপত্তি খাটে না; 
কারণ, সন্নিকৰঘ এক প্রকার নহে ; দ্রব্যের স্থানে সংযোগ, 
গুণের স্থানে সংযুক্তসমবায়, এই প্রকার সপপ্রত্যক্ষেও 
সঙ্নিকর্ষ পৃথক্‌। ৬ 


ভথাহভাবে ভাবপ্রত/ক্ষত্বাচ্চ ॥ ৭ 


প্রাগভাঁব বিষয়েও তঙ্রপ। : ভাবপ্রত্যক্ষ প্রাগভাব- 
. প্রত্যক্ষের কারণ । ৭ 


১৮৪ .. বৈশেষিক-দর্শনমূ। 
এতেনাঘটোহগৌরধন্মশ্চ ব্যাখ্াতঃ ॥ ৮ 


ইহা দ্বারা অঘট, অগো! ও অধর্ম (ভেদ প্রত্যক্ষও ) 
ব্যাখ্যাত হইল । ৯ 


অস্তুতং নাস্ীতানর্থান্তু বম ৯ 


'অভূত' ও নাস্তি' এই দুইটি প্রত্যক্ষের কারণ এক- 
রূপ। উৎপত্তির অভাব বা ধ্বংসকে অভূত বলে। 
অত্যন্তাভাবের নাম 'নান্তি » ধ্বংসপ্রত্যক্ষে যে যে কারণ, 
অহাজুভ।ব। এাচ্ষে ও সেই সমস্ত কারণ । ৯ 


নান্তি ঘটো। গেহে ইতি সতো! ঘটস্য গেই- 
সংসর্গগ্রতিষেধঃ ॥ ১০ 


গৃছে ঘট নাই” এ কথা বিদ্যমান ঘটেরই গৃহে বধ 
নিষেধ সুচিত করিতেছে ' ১০ 


আত্মন্যাত্বমনসোঃ সংযোগবিশেমাদখ- 
প্রত্যল্টম, ॥ ১১ 


আত্মা ও মন এই উভয়ের সংষেগবিশেষ আত্মস্থ 
হওয়াতেই আস্মসাক্ষাৎকার ঘটে । আত্মমনঃদংযোগকেই 
যোগ বলা যায়। উহাকেই আত্মা ও মনের সংযোগবিশেষ 
বুঝিতে হইবে । এই যে সংযোগ, ইহা! সকল আত্মারও 


বৈশেষিক-দশনম্‌। ১৮১ 


আছে, ঈশ্বরেরও আছে। এই কারণেই সকল আত্মা ও 
ঈখবরের সাক্ষাতকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। 
তথা দ্রব্যান্তরেষু প্রত্যক্ষম্‌ ॥ ১২ 
উক্ত সংযোগবিশেষ দ্রব্যাস্তরেও হয়, এ জন্য ভ্রব্যান্ত- 
রেরও প্রত্যক্ষ ঘটে । আত্মাই যে কেবল প্রত্যক্ষ, তাহ৷ 
নহে। ইন্দ্রিয়াতীত ঘত পদার্থ আছে, যোগযুক্ত মনের 
যোগ তৎুসমস্তেই থাকে |. যোগপ্রভাবে যোগী সর্বব- 
বেত হন 1 ১২ 


অসমাহিতা স্তঃকরণ। উপসংহৃ'ভসমাধয়- 
ভ্ষাঞ্চ | ১৩ 


উহ'দিগের মধ্যে অসমাহিতান্তঃকরণ ও উদসংহৃত- 
সমাধি আছে। পুর্বেব যে যোগীর উল্লেখ হইয়াছে, তাহারা 
দুই প্রকার ;-_অসমাহিতান্তঃকরণ ও উপসংহৃতসমাধি। 
সর্বক্ষণ যীহাদিগের সর্ববজ্ঞতা থাকে না, ধ্যান করিলে তবে 
সকল বিষয় জানিতে সমর্থ হন, উাহাদিগের নাম অসমাহি- 
তাস্তুঃকরণ; সমাধির ফল সর্বক্ষণ তীহাদিগের অস্তঃ- 
করণে বিরাজিত থাকে নাঁ। বাহার! সমাধি. দ্বারা সিদ্ধি 
লাভ করিয়াছেন, বীহাদিগের চিত্তে সমাধির ফল সর্বক্ষণ 
বিরাজিত, সর্ববক্ষণই ষীহারা! সর্বজ্ঞ, কোন বিষয় জানিবার 
জন্য সবহাদিগের ধ্যান করিবার প্রয়োজন হয় না, তীহা- 
না উপংহতসমাধি বলে। এই ই মধ্যে ক্স 


০১৩ 


2১৮২ বৈশেধিক-দর্শনমূ। 


মাহিস্তচিত্ত যোগী যুপ্তান এবং উপলংহতনমাধি যোগী 
যুক্ত নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ১৩ | 


ততসমবায়াৎ কর্দ্মগুণেযু ॥ ১৪ 


ক্ত মনউঃসংযুক্ত দ্রব্যসমবাঁয় হেতু কর্ম ও গুণবিষয়ক 
প্রতক্ষ ঘটে।. যোগী ব্যক্তির অন্তঃকরণের সহিত 
প্রত্যক্ষবিষয়ের যে সম্বন্ধ, তাহাই যোগঞসন্গিকর্ষ। দ্রব্য- 
গুগ-কর্ম্ে ততসম্ন্ধ প্রদর্শিত হইল বটে, কিন্তু ভূতভবিষ্য- 
তের সঙ্গে উহা থাকে না । ১৪ 


আত্মসমবায়াদআ্ঘণেষু ॥ ১৫ 
ইতি নবমাধ্যায়ে গাম টি 


আত্ম্ুণপ্রত্যক্ষ আত্মসমবাঁয় প্রযুক্ত হয়। স্ব; 
আত্মগুণপ্রতাক্ষার্থ অন্য সম্িকর্ষকল্পনা নিষ্পয়োজন। 
মনঃসংযুক্ত আত্মসমবায়ই উত্ত সমিকর্ | । ১৫ 


, নবমাধ্যায়ে প্রথমাহিক সমাপ্ত। 


বি ০৬... 


দ্বিতীয়াহ্িকম্‌। 


শা পপ হ পুশ 


অস্যেদং কার্যং কারণং সংযোগি বিরোধি 
সমবায়ি চেতি লৈজি কম্‌॥ ১. 


ইহা ইহার কার্য, কারণ, সংযোগী, বিরোধী অথবা 
সমবায়ী, এই প্রকার জ্ঞান হয়। এই জ্ঞানই লৈঙ্গিক। 
না।প্টিপক্ষণণ্াতাসম্পন হেতুকে লিঙ্গ বলে। লিঙ্গ- 
মুলক জ্ঞানের নাম অনুমিতি । কাধ্য, কারণ, সংযোগী, 
বিরোধী বা সমবায়ী যে হইতে পারে, সেই লিঙ্গ হইতে 
পারিবে। ইহার দৃফীস্ত যথা--ধূম বহ্ির কাধ্য, এক্ময 
ধুম বহ্ির লিঙ্গ ; ধূম-দর্শনে বহর অনুমিতি হয়। 
মেঘ বৃষ্টির কারণ বলিয়া! মেঘ বৃষ্টির লিঙ্গ; মেঘ দর্শন 
পূর্বক বৃষ্টির অনুমিতি হয়। এই প্রকার স্থলভেদে 

ংযোগী লিঙ্গ, বিরোধী লিঙ্গ ও সমবায়ী লিজ হইয়া 
থাকে । ১ 


অন্যে্গং কার্যকারণমন্ন্থম্চাবয়বাদ্ভবতি ॥ ২ 


ইহার ইহা, এই জ্ঞান এবং কাধ্যকারণসম্বন্কধ অব- 
যব হইতেও হয়। লিঙগভ্ঞান দুই প্রকার; স্বার্থ ও 
পরার্থ। যে স্থলে নিজের কোন সন্দেহদুরীকরণার্থ 


১৮৪ ূ বৈনেধিকবদর্শনম্‌। 


অনুমতি করিবার অভিপ্রায়ে লিঙ্গজ্ঞান আশ্রয় কর! 
যায়, সে স্থলে এ লিঙ্গজ্ঞানকে স্বার্থ বলে । যে স্থ 

আপনার সন্দেহ নাই, পরস্ত প্রতিবাদীকে নিজ মতের" 
বশীভূতকরণার্থ বিচারে 'প্রবৃত্ত হইতে হয় আর সেই 
বিচারে পক্ষত্য়মানিত নিরপেক্ষ স্মৃধীকে মধ্যস্থ রাখা 
যায়, তত্রত্য লিঙ্গজ্ঞানকে পরার্থ বলে। মধ্যস্ছের লি্গ- 
জ্ঞান বার্দী কর্তৃক প্রযুক্ত অবয়ব হইতে হইয়৷ থাকে ; 
সেই লিঙ্গভ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে অবাধিত হাদিজ্ঞানও হয়। 
এই ধে অবয়বের ঃকথা বলা হইল, ইহা পঞ্চবিধ 7 

প্রতিজ্ঞ, অপদেশ, নিদর্শন, অনুসন্ধান ও প্রত্ান্গায় |. 
ায়দর্শনের মতে এই পাঁচটি অবয়ব প্রতিজ্ঞা, হেতু, 
উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন নামে অভিহিত। এই 
স্থলে একটি দৃষ্টান্ত: প্রদর্শিত হইতেছে, ত্বারা' সগস্ত 
লক্ষণ স্থিরীকৃত হইবে । বাদীর উক্তি এই যে, “পর্ববতো 
বহমান” অর্থাৎ পর্বতে অমি বিদ্যমান, এইটি প্রতিজ্ঞা । 
এই বাক্যার্থসমর্থনার্থ 'ধূমাত, ধূম ইহার হেতু, এই. 
বাক্যকেই. হেতু অথবা! অপদেশ বলে। “যো যে, ধুমবান্‌ 
স বহমান যথা মহানসম্” অর্থাৎ যে যে স্থলে ধূম 
বিদ্যমান, তত্তৎস্থলেই অগ্নির বিদামানতা; যেমন রম্ধ" 
নাগার ; . এই বাক্যই নিদর্শন অথবা দৃষ্টান্ত; “বহ্ি- 
ব্যাপ্যধূমবান্‌ অয়ম৮ অর্থাৎ পর্বতে অগ্নিব্যাগা ধম 
আছে ) এই বাক্য অনুসন্ধান বা উপনয় ; “তম্মাদবহ্ছি.. 


বৈশেধিক-দর্শনম্য। ১৮৫ 


নানু অর্থাৎ বহ্ছিব্যাপ্য ধৃমহেতুক অগ্নি এই পর্বতে 
"আছে; এই বাক্য প্রত্যান্মায় বা নিগমন। এই সমস্ত 
কথা শ্রবণ করিলে, ঘিনি মধ্যস্থ, তাহার বাক্যার্থজ্ন 
হইয়া তন্ম,লক লিঙ্ভ্ঞানাদি জন্মে, উহা মধ্যস্থের অনুমি- 
তির হেতু হয়; তখন বিরুদ্ধভাষী প্রতিবাদীকে মধ্যস্থ 
তিরস্কীর করেন। 

পক্ষ যে সধাবিখিষ্ট, এই জ্ঞান পরতিজ্া্ ধূম যে 
হেতু, এই জ্ঞান হেতুজন্য ; ধূমে যে অগ্নিব্যাপ্তি বিদ্য- 
মান, এই জ্ঞান উদীহরণজন্য ; স্থতরাং সাধ্যসম্পন্ন পক্ষ 
অথবা পক্ষে সাধ্য বিদ্যমান. এই জ্ঞান হেতুব্ষয়ক জ্ঞান 
আর ব্যাপ্তিজ্ঞান প্রতিজ্ঞাদি অবয়বত্রয়জন্য ; পক্ষবৃত্তি 
হেতু অথবা হেতু যে পক্ষে বিদ্যমান, এই জ্ঞান উপনয়- 
জন্য ; তদ্দনস্তর উপসংহার অর্থাৎ নিগমন জ্ঞানের হেডু। 
স্থতরাং অবয়ব হইতে যে দাধ্যবিশিষ্ট পক্ষার্দি ভান হয়, 
ইহা সিঙ্ধান্ত হইল।২ 


এতেন শাব্বং ব্যাখ্যাতম, ॥ ৩ 


শাঁবৌধের বাাখ্যাও ইহা দ্বারা হইল। মহধি 
কণাদের মতে দুইটি প্রমাণ স্বীকার্ধ্য ;__প্রত্যঙ্গ ও অনু 
মান। শব স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয। তাহার মতে ন্বীকার্ধ্য 
 উহাঁকে তিনি অনুমানের অন্তভূভ বলেন। যেরূপ 
টি পর অপ্রত্যক্ষীভূত অগ্নির অনুভব হয়, 


১৮৬ ২ বৈশেষিক- নি 


লই অনুভব অনুমিতি আর এ অনুমতির হেতু টা 
তন্্রপ শব্দশ্রবণান্তে অপ্রত্যক্ষ বাক্যাথের যে অনু 
হইয়া থাকে, তাহা'ও অনুমিতি এবং সেই অনুমিতির 
হেতুও অনুমান। এই'স্থলে একটি সরল দৃষ্টান্ত প্রদ- 
শত হইতেছে ।-বিবেচন। কর, এই শব্ধ শুন। গেল যে, 
জল আন।, এই শব্দ শ্রবণ করিলে যে অর্থবৌধ হয়, 
সেই অর্থের সঙ্গে এ শব্দের প্রতিপাদ্য প্রতিপাদকভাব- 
সম্বন্ষঘটিত ব্যাপ্তি বিদ্যমান,. তাহা বাল্যে বয়োজ্যেষ্ঠ* 
দিগের বাক্য দ্বার। ও ক্রিয়া দ্বারা নিরূপিত হইয়া থাকে । 
এখন দেই শব্দ শ্রবণমাত্র ব্যাপ্তিক্মরণ হয়। তজ্জন্যাই 
জ্ঞান জন্মে; কাজেই শব্দকে অতিরিক্ত প্রমাণ না বলিয়া 
অনুমানবিশেষমাত বলা যায়। ও 
হেতুরপদেশো লিঙ্গং প্রমাণং করণমিত, 
নর্থাস্তরম্‌॥. ৪ 

হেতু, অপদেশ, লিঙ্গ, প্রমাণ ও করণ এগুলি 
একার্থবাচক। যে শব্দ সামীন্যবাঁচক, তাহা বিশেষ- 
বাচক হয়; কিন্তু একবিশেষবাচক শব্দ কদাচ অপর 
বিশেষের বাঁচক হয় না। মনে কর, মানুষ বঞ্ধিলে 
্রাঙ্মণও বুঝায়, শুদ্রাদিও বুঝায় ; কিন্তু ত্রাঙ্গাণ বলিলে 
শডা্দি বুঝায় না 1৪ রর 
অন্যেন্ধমিতি হান নহ 


ক 


বৈশেধিক-দর্শনম্‌ ১৮৭ 


ইহার ইহা! অর্থাৎ এই ব্যাপকের এই ব্যাপ্য, এই যে 
জ্ঞান, ইহা পূর্বেব অপেক্ষিত হয় বলিয়া অতিরিক্ত প্রমাণ 
নহে । & পু 


আতক্মমনসো।ঃ সংযোগবিশেষাৎ সংস্ক!- 
রাচ্চ স্মৃতিঃ ॥ ৬ 


আতা ও মনের সংযে।গবিশেষ এবং সংস্কার হইতে 
স্মৃতি জন্মে । যদি পূর্বে প্রত্যক্ষ বা অনুমিতি হয়, তাহা 
হুইলে সংস্কার উৎপন্ন হইয়া থাকে, এঁ সংস্কার স্মৃতির 
কারণ। আজি যাহা অনুভূত হইল, তাহার সংস্কার ত 
হুইলই; অতএব ভবিষ্যতে স্মরণার্থ সংস্কারের অব্যব- 
হিত পরক্ষণ হইতেই ধারাবাহিক স্মৃতি উৎপন্ন হয় ন! 
কেন এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, উহা উদ্বোধ- 
. কের অভাব । যে সময় উদ্‌বোধক উপস্থিত হয়, তৎকালে 
সেই সংস্কারফলে সংস্কারের অনুসারে স্মৃতি জন্মে । .সেই 
উদ্দুবোধকে প্রত্যক্ষ কারণ নাই বলিয়া কণাদ পরম্পনীয়, 
কারণ বলিতেছেন। তিনি বলেন, যদি আত্মার সঙ্গে 
মনের সংযোগ না ঘটে, তাহা হইলে আত্মার যে বিশেষ 
গুণ আছে, তাহার, উৎপত্তি হইতে পারে না) স্মৃতি- 
সম্বন্ধেও আত্মমনঃসংযোগ কারণ ; কিন্তু উহ! 
আত্মমনঃসংযোগবিশেষ, সকল আত্মমনঃসংযোগ নহে। 
উদুবোধকসমবধানসময়ে যে * আত্ম্মমন£সংযোগ ঘটে, 


১৮৮ ... বৈশেষিক-দর্শনস্‌। 


তাহা আর সংস্কারই প্ৰতির কারণ। সংস্কারকে 
স্মৃতিকারণ বল! হইল, এই জন্যই সংস্কার হেতু 
অনুভবকে স্মৃতিকারণ বলা গেল। ফল কথা, 
অনুভবই স্মৃতির হেতু । তবে যর্দি বল যে, অনুভব 
অনেক পূর্বে নাশ প্রাপ্ত হইলেও কিরূপে স্মৃতি হয়? 
তাহার উত্তর এই বে, কারধ্যের অব্যবহিত পূর্বে যদি না 
থাকে, তবে ত আর কারণ হইতে পারে না, এই নিয়ম 
থাকা হেতু অনুভবে স্মৃতিহেতৃত্বরক্ষার্থই সংস্কার স্বীকাধ্য ; 
সাক্ষাৎসম্বন্ধে যদি অনুভব স্মৃতির অব্যবহিত পূর্বের ন1 
থাকে, তথাপি সংস্কার দ্বারা থাকে | ৬ 


তথ! শ্বগিঃ ॥ ৭ 


স্বপ্লুও তক্রপ । অর্থাৎ সংস্কার এবং আত্মমনঃসংযোগ . 
' বিশেষ [হ্প্মেরও কারণ । কিন্তু স্মৃতিহেতুসংযোগ জার 

্প্নহেতুসংযোগ এই উভয়ে কিঞ্ি প্রভেদ আছে। যে 
স্থলে নিপ্রা উদ্‌বৌধক হয়, তথায় স্বপ্ন আর জা গ্রদবস্থাতে 
যদি উদ্বোধক হয়, তবে স্মৃতি হয়। স্প্রে যে মানসঙ্ঞান 
হইয়া থাকে, তাহার বিষয় এক একটি করিয়া অনুভূত 
হয়; কিন্তু সমগ্রটা মিশ্রিতভাবে তাহা! উপলব্ধ হয় না। 
যেরূপ ভাবে অনুভব থাকে, শ্বৃতি সেই প্রকার . 
হয়। দিদ্রাবশ দোষহেতুই স্বপ্রজ্ঞান হয়, উহ! প্রামা 


লক্বে।৭ 


বৈশেধিক-দশনম॥ ১৮৯ 
স্বপ্ান্তিকম্‌ ॥ ৮ 


স্বপরীস্তিক সেই প্রকার। স্বপ্প।বস্থায় “আমি শয়ান 
আছি” ইত্যাদি যে প্রকৃত, জ্ঞান এবং ন্বপ্পের মধ্যে যে 
্বপ্ানুভূত ভ্রব্যস্মৃতি, তাহাকে স্বপ্রান্তিক বলে। সংক্কারই 
তাহার কারণ । ৮ ্ঃ 


ধন্দাচ্চ ॥ ৯ 7 


ধর্ম হইতেও হইয়া, থাকে । অর্থাৎ স্বপ্নদর্শনে যে 
বিশেষভাবে অনুভূতি, অদৃষ্টও তাহার কারণ। অনেকে 
এ কথা বলিয়া থাকেন যে, যদি পূর্ববসংস্ক'র না থাকে, 
তাহা হইলে অদৃষ্ট নিবন্ধন ন্বপ্নদর্শন ঘটিয়া থাকে। 
যদি সেই স্বপ্ন স্ুখহেতু হয়, তবে তাহা ধর্মমূলক 
আর যদি ছুঃখহেতু হয়, তবে অধর্মূলক | আবার 
কেহ কেহ বলেন, তাহ! নহে, পূর্ববা্ুভব থাকা আবশ্যক; 
তবে পূর্ববানুভব .সামান্যরূপ বিদ্যমানেও যে স্বপ্নদর্শন 
ঘটে, তাহা অদৃষ্টমূলক। ৯ 


ইন্ড্রিয়দোষাহ সংস্কারদোধাচ্চাবিষ্া ॥ ১০ 


ইন্দিয়দোষ ও সংস্কারদোষ এই ছুই কারণেও 
অবিদ্যা ঘটে । ভ্রমের কারণ_দোষ। দৃষ্টান্তস্বরূপে 
ইন্দ্িয়দোষ ও সংস্কারদোষের উল্লেখ হুইল। এই দোষ 


রঙ 





৯৯ ১ বৈশেষিক-দর্শনমূ। 


. একবিধ নহে; ব্যক্তিভেদে, কালতেদে ও দেশভেদে 
 পৃথক্‌ পৃথকৃ। পিত্তজন্য যে নেত্রে হরিদ্রাদোষ হয়, & 
 শুতভ্রবস্তকেও হরিদ্রাব দৃষ্ট হয়, উহা ইন্দিয়দোষ। 
 অসদগ্রস্থাদি পাঠ করিলে তজ্জন্ত অনুভবহেতু যে 
সংস্কার জন্মের তাহাকে সংস্কারদোষ বলে। যে বস্ত 
যাহা নহে, তাহাকে সেই বস্ত্র বলিয়। অনুভব করার 
নাম ভ্রম। মনে কর, শ্বেতবর্ণ একটি গবীকে দেখিয়া! 
হরিদ্রাবর্ণ বলিয়। জ্ঞান হইল; উহা চক্ষুর দোষে ঘটিল। 
ইহাই ভ্রম । ১০ * 


তন উজ্ঞানম্‌॥ ১১ 
 ছুজ্ঞানকেই অবিদ্যা বলে। অবিদ্য। শব্দে ভ্রম 
বুঝিতে হইবে । দোষজনিত যে জ্ঞান, তাহাই অবিদ্যা 


অদুষ্টং বিদ্যা ॥ ১২ 


অদুষ্টজ্ঞানের নামই বিদ্যা । যে জ্ঞান ভ্রমাত্মক: 
নহে, তাহাকেই বিদ্যা বল! যায় অর্থাৎ যে জ্ঞান 
সর্ববাংশে প্রমা, তাহারই নাম বিদ্যা ॥ ১২ ৃ 


আর্বং সিদ্ধদর্শনঞ্চ ধর্মমেভ্যঃ ॥ ১৩ 
ইতি নবমাধায়ে দ্বিতীয়াহিকম্‌ ॥ 
নানারূপ ধর্মই. আর্জ্ঞান ও সিদ্ধদর্শনের হেতু। 


বৈশেধিকবর্শনমূ। ১৯১ 


যুক্তযোগীর যাহা প্রতাক্ষ, ভাহাকেই হারান বলে 
আর যাহা যুধ্ধীনযোগীর প্রত্যক্ষ, তাহাই মিন্ধার্শন। 
আধজ্ঞান ঢুই প্রকার, ভাহা পূর্বের বলা হইয়াছে। ১৩ 


নবমাধ্যায়ে দ্বিতীয় আহ্িক মন্ূর্ণ 
নবমাধ্যায় মমাণ্ধ। 


কুস্পহ্সোহুক্্যান্নঞ । 


৯০ 


প্রথমাহ্িকম। 


শশা পিসি 


: ইস্টানিস্টকরণবিশেষ।দ্‌বিংরাধচ্চ 
মিথঃ স্থথদুঃখয়োরর্৫থাম্তরভাবঃ ॥ ১ 


ইঞ্টত্ব, অনিষটত্ব, কারণভেদ ও বিরোধ নিবন্ধন সুখ- 
ছুঃখ পরস্পর পৃথক্‌। সুখ ই, দুঃখ অনিষ্ট ( বিদ্িষ্ট ), 
সুখের হেতু ধর্ম, দুঃখের হেতু অধর্ধ, স্থুখের সময় দুঃখের 
অভাব, দুঃখের সময় স্থখের অভাব, এই প্রকার পরস্প: 
বিরোধ বিদ্যমীন ; কাজেই সুখ-দুঃখ এক নহে। মুক্তি- 
প্রার্থী না হইলেও স্থুখের জন্য ধর্্নাচরণ কর্তব্য । গৌতম 
কর্তৃক প্রমেয়গণনায় দুঃখের কথা উল্লিখিভ আছে, স্থখের 
কথা নাই; কিন্তু তাই বলিয়া এ কথা বিবেচনা করিবে 
নাষে, সুখ ছুঃখেরই অন্তভূতি। গৌতমের সে কথা 
উল্লেখ না করিবার কারণ আছে। যাহার! মোক্ষাধিকারা, 
 ভাহাদিগের অনিত্যস্থখে বৈরাগা উৎপাদন করাই তাহার 
উদ্দেশ্য । এ সমস্ত সুখের পরিণামও দুঃখ, এই কারণেই 
তিনি ফেবল দুঃখের কথাই বলিয়াছেন । ফল কথা, 


বৈশেষিক-র্শনমূ। ২৯৩ 


অনিত্য সখ দুখের কারণ সঙ, কিন্তু দুঃখ ও সুখ বাস্তবিক 
$এক নহে । ১ 


সংশয়নির্ণযান্তরাতা বশ্চ ভ্ঞানান্তরহে হেতুঃ ॥ ২ 


ংশয় ও নিশ্চয় হইতে স্বখ-দুঃখে প্রভেদ আছে 
বলিয়াই স্বখ-ছুঃখ জ্ঞানস্বরূপ নহে । অনেকে বলিয়া থাকেন, 
সুখ-দুঃখ স্বতন্ত্র গুণ নর, উহা জ্ঞাননিশেমমাত্র । দেই 
কথারই উত্তর দেওয়া যাইতেছে ।--জ্ঞান সাধারণতঃ ছুই 
প্রকার ;-সংশয় ও নিশ্চয়। সুখ অথবা ছুঃখ যখন সংশয় 
কিংবা নিশ্চয়স্বরূপ নয়, তখন স্বখছুঃখকে জ্ঞানন্বরূপ 
বলি কি প্রকারে ? সুখ জন্মিবার পরে কেহই “আমি 
মৎসারকন্জা অথবা নিশ্চয়কর্তা, এ প্রকার সিদ্ধান্ত করে 
না; বরং মনে করে, আমিই সুখী” । অধিকন্তু সংশয়ের 
. প্রকার দুইটি, আর নিশ্চয়ের একটি; স্থুখেরও তাহা 
নাই, ছুঃখেরও নাই। জ্ঞান সবিষয়ক আর ্থখদুঃখ 
নিবিষয়ক ; কাজেই সুখদুঃখ এবং জ্ঞান এক হইবে কি 
প্রকারে ? ২ 


তয়োনিষ্পন্তিঃ শ্রতাক্ষলোজকাভ্যাম্‌ ॥ ৩ 


ইন্দ্িয়সন্লিকর্ষ ও লিঙ্গ এই উভন্ব হইতে সংশয় ও 


নিশ্চয় উচ্পপন্ন হয়। ৩ 
সপ 


১৯৪ ৃ .. বৈশেধিক-দর্শনস্। 
অভূদিত্যপি ॥ ৪ 


হুইয়াছিল” এ প্রকার জ্ঞানও হইয়! থাকে। বদি বল, 
সুখছুঃখ সাধারণ জ্ঞানস্বরূপ নয়, স্বখ ও স্ৃখজ্ঞান আর দুঃখ 
ও ছুঃখজ্ঞান একই পদার্থ । তাহার উত্তর এই ফেস্তুখ অথবা 
দুঃখ ঘটিয়াছিল কিংবা ঘটিবে, এইরূপ যে জ্ঞান, ইহাঁও ত 
সুখছুঃখ জ্ঞান; উহ! যদি শ্ুখস্বরূপ ব ছুংখস্বরূপ হইত, 
তবে স্থুখদুঃখের অসস্তাতেই লোক স্তুখী অথবা দুঃখী, এই 
প্রকারে কণিত হইত। স্থখছুঃখপ্রত্যক্ষকে যদি এ্ুখ- 
£খ বল, তাহা হইলে স্খছুঃখের পুথক্‌ অস্তিত্ব স্ত্বীকার 
করিতে হয়। কারণ, বিষয়ই প্রত্যক্ষের কারণ। কাজেই 
সুখদুঃখজ্ঞানস্বরূপ হয় না। ৪ 


$ 


তি চ কার্য দর্শনা ॥ ৫ 


ভঙ্বিদ্যানে কা্যদর্শনও হয় না স্থতরাং জ্ঞানস্বরূণ 
হইতে পীরে না। বিগত স্ুখছুঃখ-বিষয়ক জ্ঞান স্থুখছুঃখ- 
স্বরূপ হইলে সেই জ্ঞান বিষ্যমানে সুখের কার্ধ্য ঘটিত; 
কিন্তু সেরূপ ত দৃষ্ট হয় না; কাজেই স্ুখছুঃখভ্ঞান স্থখছুঃখ- 
স্বরূপ হইতে পারে না। ৫ 


একার্থসমবায়িকারণান্তরেষু দৃষ্টত্বাৎ ॥ ৬ 


ইহা প্রত্যক্ষ দেখা যায় যে, একার্থসমবায়ী কারণাস্তর 


